ভিন 


গুরবীতীর্ঘ! 


-[ উৎকলের পঞ্কতীর্থের পৌরাণিক ও এঁতিহামিক 
বিবরণ এবং জীশ্রীজগমাথ দেবের 
লীলাবলী সম্বলিত। ] 


আন্দুল রাজস্টেটের ম্যানেজার 


শ্রীনগেন্রনাথ মিত্র প্রণীত। 


কলিকাতা, ২*১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে . 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও 
হাওড়া ১৬নং খুরুট রোড, 
বিজয় প্রেস হইতে শ্রীযুক্ধ নফর চন্দ্র সরকারের ছারা যুদ্রিত। 


সন ১৩২২ সাল। 


সৃচী। 


প্রথম অধ্যায় £ পৃষ্ঠা! 
উড়িস্যা ; রেলওয়ে ও রাস্তা ; দেশের কথা ১১৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায়। পুরীর পথ-__ 


কোলাঘাট ; খড়গপুর ; দাতন ; স্বর্ণরেখা 3 রূপসা ও মমুরভঞ্জ ; বালে- 
শ্বর ; রেযুনা ? ভদ্রক + বৈতরণী) যাজপুর) ব্যাসসরোখর  ক্রাঙ্ষণী ; ধান- 
মগ্ুল (মহ! বিনায়ক ক্ষেত্র); মহানদী ; কটক ) ভুবনেশ্বর; দেবীপাদহরা $ 
বিন্দু সরোবর; অনন্ত বান্ুদেব) কোটিতীর্ঘ। কেদারেশ্বর 7 যুক্তেশখবর ; 
সিদ্ধেশ্বর) পরগুরাষেশ্বর ; রাজারাণী; কপিলেশ্বর ; ভুবনেশ্বরের মন্দির, 
নিতাপুজা পর্ববাদি, প্রসাদ) ধউলি) খণ্গিরি ও উদ্য়গিরি ) খুর্দারোড 
অব্রি সাক্ষীগোপাল। কপোতেশ্বর ; বিষেছ্বর ; আঠার নালা ১২-৩২ 
সতীয় অধ্যায়। পুবী £-- 

ইতিহাস? জগন্নাথ দেবের প্রকাশ; প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ; 
অসম্পূর্ণ মুস্তি; বৌন্ধধর্টের দাবী; খৃ্ীয় দাবী; জগন্নাথ মূর্তির প্রতি অত্যা- 
চাক; কালাপাহাঁড়) মন্দির নির্দাণ) অরুণ স্তম্ভ; মন্দিরের চত্বর $ বহিঃ- 
প্রাঙ্গণ; অন্তপ্রাঙ্গণ; নিত্যপূজা ও তোগ? মহাপ্রসাদ ; জগন্নাথ দেবের 
বেশ; নব যৌবন ও নব কলেবর ; উৎসব; চন্দন যাক্জা; দশাবতার ক্ষেত্র ; 
সমুদ্র; দেবধাসী) মহাদীপ) মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ) পুরীর পঞ্চতীর্ঘ 
চক্রতীর্থ; স্বর্গদবার ; কাণপাতা হুনূমান ; ব্অগস্ত্যমুনি ; হরিদাস মঠ? বিছ্বুরা- 
শ্রম; নানকপন্থী মঠ; কবিরপন্থী মঠ; শঙ্গর মঠ) গোপীনাথের ভোট; 
লিঙ্গ বকুল? রাধাকাত্ত মঠ; শ্বেতগঞ্জা) গঙ্গামাতা মঠ) মার্কগেয় হুদ; 
নরেজ্জ সরোবর ; জগন্নাথ বল্লভ ; গুগিচ1 মন্দির ; ইন্ত্রহ্যয় সরোবর ; লোক- 
নাথ)? যমেশ্বর ; অলাবুকেশ্বর ; কপাল মোচন; লক্ষ্মীর জলা; আলালনাথ ; 
চটক পর্বত ; পুরীমাহাম্ম্য ও দেবমাহাত্ম্য; আটিকা বন্ধন; অঙ্লীল প্রতিমৃত্তি? 
আলোক অভাব; তীর্ঘের নিদর্শন; ধ্বজা) ধর্দশালা ও চিকিৎসালয়। 


%/ 

পুরী লজিং তাউস আইন; মন্দিরের তত্বাবধান ; মন্দিরের আয়; মন্দিরের 
ংস্কার ; চৈতন্তদেব ; জয়দেব ; জ্ঞাতব্য বিষয় ৩৩-১*০ 
চতুর্থ অধায়। কোণার্ক ১৯১-১০৭ 

পঞ্চম অধ্যায়। জগন্নাথ লীলাবলী £__ 
জগশরীথী মাধোদাস; রামাহ্ুজ স্বামী) অর্জুন মিশ্র) সধনা? লাখাঁজি 
অঙ্গন ভক্ত; রুরমাবাই; বন্ধু মহান্ত্ি; বলরাম দাস; তিলিছ মহাপাক্র ; 
মনিদাস; জগন্নাথ দাস? রঘু অক্ষিৎ; দধি ভক্ষণ; পরমেষ্টি শিপুটী ; বিষু- 
প্রিয়া; নীলাশ্বর দাস; গণপতি ভট্ট; দরাসিয়া বাউরি? লক্ষ্মীপুরাণ ; মাহেশ 
লীল1; প্রসাদ মাহাত্ম্য * ১*৭-১৩৬ 
পরিশিষ্ট ১৩৭। 


ভিন 


গুরবীতীর্ঘ! 


-[ উৎকলের পঞ্কতীর্থের পৌরাণিক ও এঁতিহামিক 
বিবরণ এবং জীশ্রীজগমাথ দেবের 
লীলাবলী সম্বলিত। ] 


আন্দুল রাজস্টেটের ম্যানেজার 


শ্রীনগেন্রনাথ মিত্র প্রণীত। 


কলিকাতা, ২*১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে . 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও 
হাওড়া ১৬নং খুরুট রোড, 
বিজয় প্রেস হইতে শ্রীযুক্ধ নফর চন্দ্র সরকারের ছারা যুদ্রিত। 


সন ১৩২২ সাল। 
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১০ ৮০ পতি 





ন্িনিন্বেদনল 

পুণ্যভূমি পুর্কষোভমধাম ধর্দ্রাণ হিন্দুর শ্রেষ্ঠতীর্ঘ। স্থানীয় পাঁঙাগণের 
মধ্যে অধিকাংশই সরলমতি তীর্ঘযান্রীগণকে ভীর্ঘ তথ্য সহন্ধে যদচ্ছ! ভুল 
বুঝাইয়া প্রতারণা করিয়া থাকেন। পুরীধাম এবং জগন্নাথ দেব সন্খন্ধে ঞ্ছ 
সকল পৃল্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ত্রসপ্রযাদে পরিপূর্ণ; 
তীর্ঘযক্রা! উপলক্ষে তীর্থ ক্ষেত্রে অন্নদধিন অবস্থিতি সময়ে তীর্থস্থানের যাবতীয় 
তথ্য ও রহস্য অবগত হওয়াও একরূপ অসম্ভব। তাহাদিগের অবগতির ন্ 
“পুরীতীর্থ”" লিখিত হইল। 

সুহ্ৃর সাহিত্যান্থরাগী শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বন্ধু মহাশয় বিশেষ যত্ের 
সহিত পুস্তকখানির ভাষা আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত করিয়া দেওয়ায় আমি ইহা 
জনসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইহার প্রথমাংশ "সুধী? নাক, 
মাসিক পক্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার সমালোচনায় “হিতবাদী” 
লিখিয়াছিলেন “পুরীতীর্থ বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে ।” 

পুরী জেলা ক্কুলের প্রধান পণ্ডিত পূজাগাদ বঙ্গভাষাতিজ্ঞ মহাঁমহোঁপাধ্যায়' 
জীযুক্ত সদ[শিব মিশ্র কাব্যকষ্ঠ মহাশয় পুস্তকখানির প্রণয়ন ব্যাপারে আমাকে 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাহার প্রণীত *্রঞ্রীগন্লাথ মন্দির” নামক, 
পুস্তক হইতে আমি যথেষ্ট সাহাখা প্রাপ্ত হইয়্াছি। পুরী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর 
অধ্যাপক বঙ্গতাষাভিজ্ঞ পগ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র তর্কসাংখ্য ন্তায়তীর্ঘ 
মহোদয় পুস্তক-বণিত নানা বিষয় সব্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত করাইয়া" 
আমীকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। 

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ইটালী পল্লীর স্বনামখ্যাত ৬দেবনারায়ণ দেব মহা. 
শয়ের সুযোগ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ দেব মহাশয় এবং শুদীক্ 
ভ্রাতৃগণ শ্রীমন্দির, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতির ফটোগ্রাফগুলি প্রদান করিয়া, 
আমাকে বিশেষ অন্ুগৃহীত করিয়াছেন । 

পুস্তক প্রণয়ন সন্বন্ধে যে সকল গ্রন্থকার. এবং বন্ধুর নিকট সাহায্য প্রাপ্ত 
হুইয়াছি, তীহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাঁম। 

পুস্তকখানি যদ্দি তীর্ঘযাত্রিগণের এবং জনসাধারণের মনোজ্ঞ হয়, শ্রম 
সফল জ্ঞানে অসীম তৃপ্তি ও অনাবিল আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। ইতি-- 


শিবপুর, 
পন ১৩২২ সাল, ২৮শে পৌঁষ। 7 শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র ।. 










দেবাদিদেব 
ভ্ঙ্গাহ্বাম্ধ তে শ্বেল্স 
সত্রীচরণ কমলে 


“পুরীতীর্থ” 


অপিত হইল। 


এ 
সেবক-_ 


ন্গেন্জ। 


সৃচী। 


প্রথম অধ্যায় £ পৃষ্ঠা! 
উড়িস্যা ; রেলওয়ে ও রাস্তা ; দেশের কথা ১১৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায়। পুরীর পথ-__ 


কোলাঘাট ; খড়গপুর ; দাতন ; স্বর্ণরেখা 3 রূপসা ও মমুরভঞ্জ ; বালে- 
শ্বর ; রেযুনা ? ভদ্রক + বৈতরণী) যাজপুর) ব্যাসসরোখর  ক্রাঙ্ষণী ; ধান- 
মগ্ুল (মহ! বিনায়ক ক্ষেত্র); মহানদী ; কটক ) ভুবনেশ্বর; দেবীপাদহরা $ 
বিন্দু সরোবর; অনন্ত বান্ুদেব) কোটিতীর্ঘ। কেদারেশ্বর 7 যুক্তেশখবর ; 
সিদ্ধেশ্বর) পরগুরাষেশ্বর ; রাজারাণী; কপিলেশ্বর ; ভুবনেশ্বরের মন্দির, 
নিতাপুজা পর্ববাদি, প্রসাদ) ধউলি) খণ্গিরি ও উদ্য়গিরি ) খুর্দারোড 
অব্রি সাক্ষীগোপাল। কপোতেশ্বর ; বিষেছ্বর ; আঠার নালা ১২-৩২ 
সতীয় অধ্যায়। পুবী £-- 

ইতিহাস? জগন্নাথ দেবের প্রকাশ; প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ; 
অসম্পূর্ণ মুস্তি; বৌন্ধধর্টের দাবী; খৃ্ীয় দাবী; জগন্নাথ মূর্তির প্রতি অত্যা- 
চাক; কালাপাহাঁড়) মন্দির নির্দাণ) অরুণ স্তম্ভ; মন্দিরের চত্বর $ বহিঃ- 
প্রাঙ্গণ; অন্তপ্রাঙ্গণ; নিত্যপূজা ও তোগ? মহাপ্রসাদ ; জগন্নাথ দেবের 
বেশ; নব যৌবন ও নব কলেবর ; উৎসব; চন্দন যাক্জা; দশাবতার ক্ষেত্র ; 
সমুদ্র; দেবধাসী) মহাদীপ) মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ) পুরীর পঞ্চতীর্ঘ 
চক্রতীর্থ; স্বর্গদবার ; কাণপাতা হুনূমান ; ব্অগস্ত্যমুনি ; হরিদাস মঠ? বিছ্বুরা- 
শ্রম; নানকপন্থী মঠ; কবিরপন্থী মঠ; শঙ্গর মঠ) গোপীনাথের ভোট; 
লিঙ্গ বকুল? রাধাকাত্ত মঠ; শ্বেতগঞ্জা) গঙ্গামাতা মঠ) মার্কগেয় হুদ; 
নরেজ্জ সরোবর ; জগন্নাথ বল্লভ ; গুগিচ1 মন্দির ; ইন্ত্রহ্যয় সরোবর ; লোক- 
নাথ)? যমেশ্বর ; অলাবুকেশ্বর ; কপাল মোচন; লক্ষ্মীর জলা; আলালনাথ ; 
চটক পর্বত ; পুরীমাহাম্ম্য ও দেবমাহাত্ম্য; আটিকা বন্ধন; অঙ্লীল প্রতিমৃত্তি? 
আলোক অভাব; তীর্ঘের নিদর্শন; ধ্বজা) ধর্দশালা ও চিকিৎসালয়। 


%/ 

পুরী লজিং তাউস আইন; মন্দিরের তত্বাবধান ; মন্দিরের আয়; মন্দিরের 
ংস্কার ; চৈতন্তদেব ; জয়দেব ; জ্ঞাতব্য বিষয় ৩৩-১*০ 
চতুর্থ অধায়। কোণার্ক ১৯১-১০৭ 

পঞ্চম অধ্যায়। জগন্নাথ লীলাবলী £__ 
জগশরীথী মাধোদাস; রামাহ্ুজ স্বামী) অর্জুন মিশ্র) সধনা? লাখাঁজি 
অঙ্গন ভক্ত; রুরমাবাই; বন্ধু মহান্ত্ি; বলরাম দাস; তিলিছ মহাপাক্র ; 
মনিদাস; জগন্নাথ দাস? রঘু অক্ষিৎ; দধি ভক্ষণ; পরমেষ্টি শিপুটী ; বিষু- 
প্রিয়া; নীলাশ্বর দাস; গণপতি ভট্ট; দরাসিয়া বাউরি? লক্ষ্মীপুরাণ ; মাহেশ 
লীল1; প্রসাদ মাহাত্ম্য * ১*৭-১৩৬ 
পরিশিষ্ট ১৩৭। 





পুরী তীর্ঘ। 


প্রথম অধ্যায়। 


“সর্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা ভ্রীপুরুযোত্তমমূ। 
সর্ববষাং চৈব দেবাণাং রাজ! শ্রীপুরুযোভমঃ ॥” 
কপিল সংহিতা । 


উড়িগ্যা।_-ইহা সংস্কৃত +ওড, শব্দের অপত্রশ। মহাভারত, .রামারণ, 
হুরিবংশ প্রতি গ্রন্থে এই নাম প্রার্থী হওয়া যায়। হরিবংশের মতে প্রছ্যর 
রাজার পুত্র উৎকল এই রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম “উৎ্কল? 
হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কলিঙ্গ দেশের উত্তর অংশ উত্তর :- 
কলিঙ্গ বা সংক্ষেপতঃ উৎকল' নামে অভিহিত হইত । 

আইন-ই-আকবরী নামধেয় গ্রন্থের বধিত বিবরণ হইতে অবগত: হওয়া 
যায় যে পুরাকালে উড়িষ্যা মেদিনীপুর হইতে রাজমাহেন্দ্রী . পর্য্যস্ত বিশ্বৃত 
ছিল। এক্ষণে ইহ] মেদ্দিনীপুরের দক্ষিণ হইতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর 
পর্য্স্ত বিস্তুত। তিনটি জেলা ইহার অন্ত্ভুক্ত::-_কটক, বুলেশ্বর ও পুরী) 
সম্প্রতি উহার্দিগের সহিত -স্ম্থলপুর সংবুক্ত হইয়াছে ৮. ইহা৷ ভিন্ন 'গড়জাত? 
নামে খ্যাত, আঙ্গুল” দশপালা, ধেগ্ধানল, হিন্দোল, কিয়ঞচড়, মযুর্তঞ্জ, নীল- 
গিরি প্রস্তুতি অর্দস্বাধীন করদ রাজ উহার সহিত সন্দিবিষ্ট। করদ রাজ্গ- 
গণের উপর দেওয়ানি কাধ্য বিষয়ক সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত আছে কেবল 
ফৌজদারী কার্ধা সবক্ধে তাহাদের নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের অতিরিক্ত শাস্তি 
বিবার ছপিকাধ নাউ উড়িস্তাব কমিশনার সাহেব বাহাদুর এই সকল 


হ্‌ . প্রথম অধ্যায়? 


করদ বাজ্যের প্রধান তবাবধারক,; তিনিই অপেক্ষাকৃত জাটলতর ফোৌঁ জ- 
দারী মোকর্দমা গুলির বিচার কার্য সম্পাদন করেন এবং রাজগণ যাহাতে 
পরস্পর বিবাদে প্রতস্ত না হন সে বিষয়ে বিশেষদৃষ্টি রাখিয়া! থাকেন । 
উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে-_“উৎকল নামে একটি পরম পবিত্র বিখ্যাত; 
দেশ আছে, তাহাতে অনেক তীর্ঘও পুণাস্থান বর্তমান। তত্রতা জনগণ সদা 
, চার? বৈষ্কবধর্্-পরায়ণ, সত্যবাদী, মাতৃপিতৃতক্ত ও বিন্য়ী » ব্রাঙ্মণগণ 
বেদজ্জ; রমণীগণ পতিপরীয়ণা, শীলা ও লজ্জাশীল।; ক্ষত্রিয়গণ ধার্টিকঃ 
দানশীল ও অস্ত্রবিদ্তানিপুণ ? বৈশ্যগণ কৃষি ও বাণিজ্যে নিরত; শূত্রপ্রণ 
ধর্মপরায়ণ ; সকলেই সঙ্গীত ও শিল্পবিগ্ভানিপুণ; সেখানে কখনই শঙ্তহানি, 
আঅতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও বিপ্লবের সঞ্চার নাই ।” 
কপিল সংহিতার মতে উৎকলের ন্তায় পুণাভূমি জগতে আর নাই-- 
'বর্ধাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠঃ দেশানাৎকলঃ শ্রুতঃ। 
উৎ্কলস্ত সমো দেশে। দেশে। নান্তি মহীতলে ॥” 
দুঃখের বিষয়, প্রাগুক্ত বর্ণনাগুলি, বর্তমান সময়ে যেন স্বপ্ন বঙ্গিয়াই মনে 
হয়। সেরামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই । 
ক্পিল-সংহিতায়. লিখিত আছে উৎকলের মধ্যে চারিটী পুণ্যক্ষেত্র 
বিগ্তমান, আছে; যথা, শাক্তদিগের বিবজাক্ষেত্র, শৈবদিগের শান্তবঙ্ষেত্র, 
ূর্ব্ব-উপাসকদিগের পর্ধক্ষেত্র ও বৈষ্ণবদিগের পুরুষোত্তমক্ষেত্র। যাজপুর 
বিরজা ক্ষেত্র, পার্বতীক্ষেত্র বা গদাক্ষেত্র ; ভুবনেশ্বর শাম্তবক্ষেত্র বা চক্রক্ষেত্র বা 
কোণার্ক পন্ধক্ষেত্র বা অর্কতার্থ; এবং পুরী পুরুষোতমক্ষেত্র বা শঙক্ষেত্র। 
ভগবান বিঞুঃ গল্পাস্থুরকে নিহত করিয়া, উৎকলে তাহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও 
পন্স পরিতাণাগ করিয়া যান; পরিতাক্ত- দ্রবাগডলির নাখান্গুসারে প্রত্যেক 
তীরের নাম আখ্যাত হইয়াছে । 
এই চারিটা ক্ষেত্রের সহিত, ধানমণডল ষ্টেসন হইতে চারি মাইল বাব-. 
ধানস্থ গণপতিতীর্ঘ বা মহাবিনায়ক তীর্থের সংলগ্নে 'উড়িস্তায়. পঞ্চতীর্থ' নামে 
আতিহিত কর! হয়। 
বিজ ক্ষেত্রমেকাত্ং কোণার্কং পুরুযোত্তমম্‌। 
সিদ্ধিদ্কানং মুযক্ষাণাং মতাঃ সোপানপংক্তয়ঃ ॥? 


পুরী তীর্থ । ্ ঙ্ 


যাহার! মুক্তিপ্রার্থী, তাহাদের পক্ষে বিরজা, একাম্। কোণার্ক ও 
পুরুষোত্তমক্ষেত্র দিদ্ধিস্থানে আরোহণ বিষয়ে সোপান বিশেষ অবগত 
হুইবে। রঃ 

রেলওয়ে ও, রাস্তা__গল্া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বন্দাবন শ পুরী” 
'এই পাঁচটা, ধৃ্খপ্রাণ হিন্দুর মহাতীর্থ স্থান। প্রথম চারিটা স্থানে গভর্ণমেন্ট- 
কার্যা।৫ে অনেকদিন পূর্বেই রেলপথ নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পুরী যাইরার 
পৰ্থ নি্মলিখিত স্ুছুন্তর নদীগুলি বিগ্মান থাকায় রেলপথ বহু বিলম্বে 
সংখটিত হইয়াছে। 


দামোদর, বৈতরণী 

কূপনারায়খ, ব্রাহ্মনী, 

কংসাবতী (কালাই) বিরুপাঙ্ষ। (বিরূপ) 
স্ুবর্ণরেখা অহানদী 

বুড়াবলং কাটজু্তী, 

শালিন্দী কোয়াখাই, 


ভু 

রেলপথ নির্মাণের পূর্বে স্থলপথে পুরী যাইতে মযুনাধিক এক মাস সমগ্নের 
ব্বাবখ্যকত। হইত, কিন্তু বর্তমান সময়ে রেলপথ-সুগমতায় উক্ত সুদুর ব্যবধান 
ময় পথ অতিক্রম করিতে রেলপথে দশণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না 1 

কলিকাতা হইতে বজ, বজ, উলুবেড়িয়। বালেশ্বর, ভদ্রক, টাঙ্গি, ছাতিয়া, 
প্টাউলিয়। গঞ্জ (কটক), ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া একটী 
রাঙ্জবত্ম পুরী পর্যান্ত প্রসারিত হইরাছে; উক্ত বন্টা পুরী বা জগন্নাথ 
রোড, নামে. অভিহিত। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড়ইগৌরবের বিষয় যে 
৬৫২ ম।ইল বিস্তৃত এই বিশাল রাজবর্্টা, কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের 
পূর্বপুরুষ মহারাঙ্জ। সুখময় রায় মহাহ্থভবের ব্যয়ে নির্িত। ইনি মাতাঁষহ 
৬লোকনাথ ধরের অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া যথেষ্ট সম্পত্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তদানীত্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানি প্রয়োজনানুরৌধে অনেক 
সময়ে ভাহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 
পুরীধাম গমন উপলক্ষে তীর্ঘযাত্রীগ্ণের কষ্ট দর্শন করিয়া দেড় লক্ষ টাকা 


'ভাথম জআধ্যা়। 
স্বাযে এই বিশীল-বন্ঘব নির্াণ করাইয়া দিয়াছিলেন । (১) মার্কুইস অব-হেষ্টংস 
হানুভব সুখময় রায়কে তাহার এই কীর্তির পুরষ্কার স্বরূপ মহারাজা বাহাছর 
উপাধি ও একটা স্বর্ণ মেডেল ' দান করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরতিশয় দুঃখের 
বিষয় এই যে জনসাধারণ তাহার -এই অতুল কীর্তির বিষয় আদৌ অবগত 
- নহে। পুরী হইতে দেড় ক্রোশ দুরবর্তী একটী সেতুর উপরস্থ, একথানি 
পপশিলাথণ্ডে পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে__ 
“কলিকাতার তৃততপূর্বব মহারাজা সুখময় বায়, এই রাস্তা ও তদুপরিস্থ 
পুল সকল নির্ধাণার্থে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, এবং ভাহার 
দানের শ্মরর্ণার্থে এই শিলাখণ্ড বড়লাট সাহেব কর্তৃক লিখিত হইল; খ্রীঃ 
- অর্ধ ১৮২৬ ।৮ 
আব একটী বিশীল রাজপথ কটক হইতে থূর্দার তিতর দিয়া গাঙ্জাম ও 
মান্দ্রাজ পর্যযস্ত প্রসারিত হইয়াছে । থুর্দদা 'হইতে পুরী পর্যযস্ত আরও একটা 
- ব্বাস্তা আছে। 
দেশের কথা _তীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে ছুই চারি দিনের জন্য পুরীতে 
“বা ভূবনেশ্বরে'গমন করিয়া অশিক্ষিত কুলি, দৌকানদার, মুর, বা সাধারণ 
২ন্র্থলোভী পাগাগণের ব্যবহার .দেখিয়া সমগ্র জাতি সম্বন্ধে একটা অসঙগত 
মত প্রকাঁশ কর বিধেয় নহে । বঙ্গদেশে যাহারা চাকৃরির উদ্দেশে আগগন 
-করে তাহারা সাধারণতঃ নীচজাতীয় অথবা নিতীন্ত নিঃস্ব অবস্থার লোক; 
সুতরাং মাত্র তাহাদের অচার ব্যবহার দর্শনে সমস্ত উকত্ল বাসীর উপর 
.কোনরপ বিরুদ্ধ ধারণার পাঁষণ করা! কর্তব্য বা "সমীচীন নহে । বিষয় 
মীত্রেরই তাল-এবং মন্দ দুইটা দিক আছে এবং প্রকৃত পক্ষে উড়িয্তাবাসী- 
-শ্লণের এমন অনৈক গুণ আছে যাহা! আমাদের সর্ববথা অনুকরণীয় হইতে 
"পারে । আধুনিক উৎকল-বাসীরা অত্যন্ত নিঃস্ব হইলেও, ক্ষেত্র, কোণার্ক 
ও ভুবনেশ্বরের সজীব কীর্তি সমূহ তাহাদিগকে আজিও তাহাদের পূর্বতন 
গৌরব হইতে শ্বলিত করে নাই 1(১) যদ্দি কেহ উৎকলবাসীদিগের অসাধারণ 
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পুরী তীর্থ। 


বুদ্ধিশক্তি ও মনোজ্ঞ শিল্প-কুশলতার বিশেষ পরিটয় লাভ করিডে ইচ্ছুক 


হয়েন, উপরোক্ত মন্দিরত্রয়ের অসামান্য কারুকার্ধা ম্বচক্ষে দেখিয়া 
আসিতে তাহাকে অন্থুরোধ করি। চত্বারিংশ বৎসর পুর্বে বঙ্গদেশের দ্ধে 
অবস্থা ছিল, উড়িয্যার বর্তমান অবস্থা বছ পরিমাণে তদন্ুরুপ | রেল বিস্তার 
৭ শিক্ষা প্রচারের. ব্যাপারে গুদাসীন্তই যে এবছিধ অবস্থা--বৈষমোর মুখ্য 
হেতু তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অসংখা বাঙ্গালা গ্রন্থে উড়্িস্যাব'সী- 


,গণের কলঙ্ক রটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অবষ্ত শিষ্টাচার সন্ত নহে 


অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও কোনও না কোনও দোধস্পর্শ-যুক্ত) তাহা 
দ্বিগকে এ "অবস্থায় অযথা নিদ্দা না করিয়া সরল ভাবে সৎগথে আনয়ন 
ফরার পক্ষেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। সম্প্রতি কোন গ্রস্থকার লিখিয়াছেন-- 
“শবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে উড়িয়াগণ মন্ধুষ্যপদবাচ্য হইয়াছে, ভিক্ষাই তাহাদের . 
উপজীবিকা, তাহারা মিথ্যাবাদী ও লম্পট; তাহাদের মন্তকে কতকগুলি 
কেশগুচ্ছ থাকায়, ভাহার! কিক্ষিদ্ধার বংশ বলিয়া গর্ব করে, অর্থাৎ পুজ্ছ 
ক্রমে যস্তাকে আসিয়া উঠিয়াছে।” উহাদের সম্বন্ধে এরূপ মর্শান্তিক মস্তধা 
প্রকাশ শিষ্টাচার সম্মত কি? খীরপ মন্তব্য প্রকাশে স্বয়ং গ্রন্থকর্তীরই 
হৃদয়ের সংকীর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়? 
50015 সাহেব অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরততন্ত্রতা হেতু 
তেই ছউক সমগ্র বাঙ্গালী জাভির যে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
ভাবিলেও প্রভোক বাঙ্গানীর অর্দদেশ দুঃখে বিদীর্ঘ হয়। কিন্ত 
পক্ষান্বরে বাঙ্গালী গ্রন্থকীর যে অন্ত জাতির নিন্দা করিতে ভিজ মাঝ 
সঙ্কুচিত নহেন ইহাই যারপর নাই ছুঃখের বিষয়! আমরা অত্যন্ত গর্বিত 
জাতি; আপন।দ্রিগকে অত্যন্ত উন্নত শু অপর জাতিকে নিতান্ত নিকৃষ্ট মনে 
করাই আমাদের স্বভাব । এমন এক সময় ছিল যে সময় বিহার ও উৎকল- 
বাসীগণ আমাদিগকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন কিন্তু এক্ষণে আমর! 
আমাদের অর্ধাীনতা-দোষে আমাদের প্রাপ্য সেই সম্মান লাভ হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছি । বর্তমান ক্ষেত্রে এই ফে চতুর্দিকে (2590-35200517 95]- 
ঃ৭৪) বাঙ্গানীর প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চার, অপর জ্ঞাতির প্রতি আমাদের অযথা 
স্মাস্বাতিযান পৃরিত ব্যবহারই ভাহার খুদ হেতু খ্বসরা অন্য জাতির 


ক প্রথম অধার | 


প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিব, তাহারা আমাদের প্রতি যে তদনুরূগ ব্যবহার 
করিবে ইহা আদৌ বিশ্বয়ের ব্যাপার নহে |ইদানীস্তন সময়ে সংকীর্ণমন। 
এরূপ লোকের সংখা নিতান্ত বিরল নহে যাহারা বঙ্গ ও উড়িক্া এই উভয় 
দেশবাসীর প্রতি যাহাতে বাবহার-বৈষম্যের সঞ্চার হয় সে পক্ষে প্রয়াস 
'পাহিতে আদ উদ্বাপীন নহেন। কিন্ত পূর্বকালে এরূপ ভাষ ও চেষ্টার 
বিকাশ দৃষ্টি-গের হইত না। রাজা প্রতাপ রুদ্রের স্তায়' উড়িষ্যার 
অরপতি বাসুদেব সার্বতৌমের ন্যায় মনীষি বাঙ্গালী পণ্ডিতকে বিশেষ * 
সমাদর পহকারে স্বকীয় সতাপগ্ডিত পদ্দে বরণ করিয়াছিলেন। 

“বাঙ্গালীগণ বর্তমীন কালে উড়িষ্যাবাসীগণকে দ্বণা ও অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখিতে পারেন কিন্তু তাহাদের সেই সঙ্গে ইহাও জান৷ উচিত যে বাঙ্গালা 
দেশ দাসত্ব-নিগড়বদ্ধ হইবার সার্ধ তিন শত বৎসরের পরবর্তী সময় উড়িন্যার 
ভাগ্যলক্মী পরাধীনতার কাল-কবল-গত হইয়াছিল। উড়িস্সাবাসীগণ পূর্বব- 
কালে শৌর্ঘ্যবীর্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে বাঙ্গালী অপেক্ষা যে সর্বববিষয়ে শীর্ষ- 
স্থানীয় ছিল ইতিহাসই তাহার সাক্ষী । 

বিশ্তদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত উৎকলে আর এক শ্রেণীর ত্রাঙ্মণের 
ক্অন্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; গাড়ী চালান, মোট বহন ও হল কর্ষণ তাহাঁ- 
দের জাতীয় ব্যবস।। উহার বলভদ্র গোত্রীয় *শওর? নামে অভিহিত 
হুয়। ইহার্দিগ্সকে দেখিয়াই জন সাধারণের ধারণা হয় যে উড়িগ্থার ত্রাক্মণ 
মানতেই শকট চালক ও (মাট রাহক, কিন্তু তাহ! নহে। 

্রাঙ্গণ জাতির নিয়েই করণ ব। মহান্তিজাতি,, ইহাদিগের মধ্যে বাল্য 
বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বিবাহের পরে কন্তা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে 
পুনরায় পিজ্রালয়ে আিবার অধিকার নাই; পক্ষাস্তরে স্বশুরালয়ে আগমন 
সন্বন্ধে জাঁমাতার পক্ষেও এ নিয়ম। এই জন্যই উড়িস্তার স্ত্রীলোকরিগের 
মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচপ্িত আছে--“ঘমে লওয়া এবং জুঁইয়ে (জামাই) 
লওয়া সমান ।” কন্যাকে পিত্রালয়ে অথবা জামাতাকে শ্বস্তরালয়ে আনিতে 
হুইঙে অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে হয়, কিন্তু তাহা সাধারণ লোকের 
সাধ্যায়ত্ত নহে। 


পুরী তীর্থ, ৬ 


্াহ্মপেতর জাতির বিবাহ কাধ্য ঠিক লগ্ন সময়ে সম্পন্ন হয় না। বিবাহ 
কার্য সাধারণতঃ অতি গ্রত্যুষে অথবা প্রাতঃকালে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
বনরষাত্রীগণ বিবাহের ব্রাত্রে কন্তাকর্ভতীর বাঁটিতে আহাবাদি' কার্য্য সম্পন্ন: 
করেন না। কিন্তু অপর স্থানে বসিয়া তাহার প্রেরিত দ্বাহার্ধা স্টশসগ্রী- 
সম্ভারের বাবহার পক্ষে তিল মাত্র কুষ্টিত হয়েন নাঁ। বিবাহের পরবর্তী 
দিবসে প্ক্যাকর্তার আবাঁসে বরযাত্রীগদের আহারাদির বাবস্থ। হইয়। থাকে। 
বিবাহ সভায় সর্বাগ্রে ভাগবৎ পাঠ হইয্ষ। ভোগ? দেওয়া হয়। অনত্তর 
-. »ষহ্ণপ্রসাদ বিতরণ কার্যা আস্ত হয়। বিবাহের পরে বে কন্ঠাকর্তী কন্সার " 
সহিত যে পরিমাণে দাসী পাঠাইতে পারেন তাহার যশ ও ঠিক সেই পরি-- 
মাণে হইয়া থাকে; দাসীগুলি সাঁধাণতঃ কন্ায় সমবয়স্কা এঘং' কন্ঠ: 
সংসারে আজীবন অতিবাহিত করে! কন্যার স্বামীর রসে এ সকল! 
দাসীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহারা দাসীপুত্র বাঁ 'সাগর" 
পেষা' নামে এক স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে |: সুখের বিষয়: 
যশোলাভের উল্লিখিত রূপ উৎকট লালসা ক্রমশঃই মন্দীভূত, হুইয়!: 
আসিতেছে ! উড়িফ্যার বিবাহ রাতে বিবাহ ব্যাপার অস্তে বজের 
্কায় “বাসর' প্রথার প্রচলন নাই ! 
করণদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন নাই। থণ্ডাইত হা; 
নস" (চাসা) এবং “ধান জাতির মধ্যে উহার প্রচলন দেখিতে পাঁওয়।, 
যায়। জোষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পরে সাধারণতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাই তাহার স্ত্রীকে” 
“. বিবাহ করিয়া থাকে! 
দন দোষো মগধে মদ্যে অন্যোন্তোঃ কলিজদ্দে |, 
ওড়ে ভ্রাতৃবধূু ভোগে দক্ষিণে মাতুল.কণ্যক1।” 
পরাশর। 
উড়িস্তা ভাষায় বিধবা বিবাহকে. “কীচখড়।” বা “দ্বিতীয়া কছে।! 
খণ্ডাইত ধনশালী হইয়া “করণের গৃহে কন্তার আদান প্রদান করিয়া! “করণ? 
হহতে পাবে! 
মহারাণা বাঁ বড়ই (ছুতার), কাপারী, গুড়িয়া, (ময়র1), ভাগারী 
(নাপিত), তাস্তী (ভাতী), প্রভৃতি আরও অনেক জাতি আছে! পাম্‌; 


রর পথম অধ্যায়, 


(মুটি ), ধোবা। কন প্রভৃতি অন্পৃশ্ত জাতি অপেক্ষা-কৃত উচ্চতর জাতির” 
গৃহে পর্য্যন্ত যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নী! পান্.বা রজক কর্তৃক প্রন্থত 

যা অবযানিত হইলে উচ্চশ্রেণীর লোকের জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে অবস্থায় 

সে বিনা প্রায়ণ্িতে স্বঙ্জাতি- মধ্যে আহারাদি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হর 

না! জোতৎসী (জো!তিবী) নাষে এক স্বতন্ত্র জাতি আছে, তাহারা কেবল 
কোঠী আদি প্রদ্থত ও নিচার করিয়া জীবিকা অর্জন করিফ্র। থাকে). 
তাহাবা। ত্রাঙ্ষণ নহে! মাদক দ্রব্য সেবনে জাতিচাতি ঘটে। এমন কি 
বে খঙ্ঘুর বৃক্ষ হইতে তাড়ি বাহির করিয়া! লওয়া ।হও, তাহ! স্পর্শ পর্যাস্ত 
করা নিষেধ !. মাদক দ্রবা সপ্বন্ধে এই কঠোর নিয়ম সকলেরই অনুকরণীয় । 

উচ্চশ্রেণীর জাতির স্ত্রীলোকগণের মধ অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে! 

চিরস্তর প্রথা অনুসারে স্বামীকে বর্স্থানে কার্ধাস্থত্রে আজীবন অতিবাহিত 

করিতে হইলেও স্ত্রীকে তথায় লইয়। যাইবার প্রথা আদে প্রচলিত নাই 
স্রীলোকগণ পুরুষের মত কাছা দিয়া বসন পরিধান, করে; তাহাদের 
পরিধেয় সাড়ীগুলি দৈর্ধে দশ হস্ত, অতিশয় স্থুল, কিন্তু তাহার বিস্তৃতি পরি- 

সর এত অল্প যে পরিধান. মাত্রেই জান্ুর সীম! কথন অতিক্রম করে না! 

দেখিতে তাহা যে বেশ সুন্দর তাহাও নহে। কিন্তু ইহা পক্ষান্তরে অবস্তই 
হ্বীকার্য যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের “বেআবরু বসন পরিধানের তুলনায়. 
উড়িষ্তাবাসীর উক্ত প্রথা সহক্রাংশে শ্লীলতাগ্ঘোতক | উৎকলের ভ্ত্রীলোক- 
গণেধ্ শিরস্থ কবরী মন্তকের সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় অর্ধ-হস্ত পরিমাণ 

উচ্চ! এই জন্যই উহাদের পরিধেয় বসন সাধারণতঃ একটু দীর্ঘ হওয়? 
আবশ্যক । উহারা সাধারণতঃ কাংস+ পিল ও,দস্তার নির্মিত গহনা ব্যবহার 

করে; কেবল অপেক্ষাকৃত. সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোক রূপার গহনা প্রান্ত 

করাইয়া থাকে। উহাদের কনিষ্ঠ ত্রাতৃবধূ তাহার স্বামীর জোয্ঠ 
জ্রাতার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না! ব্রাহ্মণ ভি অপর জাতির কণ্ঠদেশে' 
কাঠের মাল! বিল্ষিত থাকে এবং কোনরূপ উহা ছিন্ন হইয়া যাইলে 
উহার স্থানে যতক্ষণ না নৃতন মালা ব্যবহৃত হয় ততক্ষণ অন্ততঃ এক গাছি 
স্ূণও কঠদেশে বেগ ত করিয়া রাখিতে হয়? উড়িস্তায় পোস্পুত্র গ্রহ” 
এথার কিছু অতিরিক্ত আধিকা দেখিতে পাওয়া যায় 


প্রথম অধ্যান্থ। ্ 


অধিকাংশ উড়িগ্ঘাবাপীর নিকটে একটা করিধ ক্ষুপ্র আকাস্েঃ 
থলিয়া ও তাহাতে কতকগুলি পান, গুয়া (নুপারি) গভ্ী (ধনের চাপা 
তাজা ও দোক্তা ভাঙা) ও একখানি গুয়াকাতী (জাতী) খাক / উদ 
থিয়াটির নাম “কটুয়।'। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এক একখানি 
তালপঞ্জে ক্িধিত ভাগবত আছে, উৎকলবাসী প্রতাহই তক্তিতরে তাহার 
পূজা করে। অধিকাংশ উড়িষ্াবাসপীর মন্তকের পশ্চান্তাগে দীর্ঘ কেশ 
শ্থাশির বিষ্তমানতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সম্মুখ ভাগে কেশ রক্ষার ব্যবস্থা 
নাই এবং উচ্বাদের কর্ণ ও ললাটদেশ গ্সানান্তে নিতা তিলক-লান্ছিত হয়। 
প্রতিগ্রামে এক একটী সাধারণ “তাগবত খর” জাছে। ভাগবত ধরে অধিক. 
অর্থবায় হয় না; প্রদীপের আলোক উদ্দেশে পুন্লাগ গাছের তৈল ও কিঞ্িৎ 
টৈবেগ্ছের সংস্থান মাক্র। তথায় সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইন্া 
এক মনে ও তকক্তিভরে পুণ্যময় সুমধুর ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, পরে অবহিত 
তাবে অন্তান্ত বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হয়। লোক চর্চা ও পরকুৎলাগ্ত' 
যে তথায় একেবারে স্থান পায় না এমন নহে। ভাগবত গৃহে পরিচিত ; 
বিদেশীগপ আহার ও বাসস্থান প্রাণ্ড হইয়। থাকেন। ইহাঞ্জ বঙদেশীয়গণের : . 
পক্ষে অনুকরণীয় । | | 
ইংরাজাধিকারের বন্ধ পুর্ব হইতে উত্কলে বহু বাঙ্গাণীর বাস চলিয়া. 
আসিতেছে । যুসলমানদিগের কর্শচারীরূপে উক্ত বঙ্গবালীগণ তথায় গমন 
করিয়াছিলেন পরে তথায় আহার্ধা সামগ্রীর সুলতা দর্শনে এবং জমীজজিরা- 
তের সংস্থান পথ অপেক্ষাকৃত সুগম বিবেচনায় তাহারা তথায় বসতি স্থাপনের 
লোত সংবরণ করিতে পারেন নাই। রেলওয়ে হইবার পূর্বে তাহাদের পুঞ্জে 
কন্তাগণের বিবাহ কাধ্য তদ্দেশ প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যেই সম্পয় হইত, 
কিন্তু বর্তমানকালে সে নিয়মের আর তাদৃশ প্রচলন পরিলক্ষিত হয়না] 
উহাদের আচার ব্যবহারের ও তাষা সম্বন্ধে এক্ষণে আনেক পরিষর্তন' 
সংঘটিত হইয়াছে। "সাগরপেসা? ও *ছাটুয়া তাঙারী' জাতি তির অন্ত কোনও 
জাতি প্রকাশ্তে বাঙ্গালীর উচ্ি্ট স্পর্শ করে না। 
উড়িস্তা দেশে পূর্ব্বে বাঙ্গালা তাষা- প্রচলিত ছিল কিন্তু কতকগুলি 


মিসনবি সাহেবের মলে উড়িযয! ম্বতন্্র কাবা বলিয়া বিবেচিত হওয়া ভাহা- 
চে 


৯ ্ পুরী তীর্ঘ। 
দের চেষ্টায় প্রচলিত বাজালা ভাবার পরিবর্তে উদ্ভিস্তায় উড়িয়া ভাষা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পার৷ যায় বাঙ্গালা ও 
উড়িয়া ভাবার মধ্যে বিলক্ষণ লানৃস্ঠ বর্তমান) অক্ষরগ্ুলি অনেকাংশে 
বাক্ষালা অক্ষরেরই রূপান্তর মাত্র। বালেম্বর জেলা স্ুলের পণ্ডিত কাস্তিচজ্জ্র 
ভট্টাচার্য মহাশয় “উদ্ভিয়া স্বতন্জ তাষা নহে? শীর্ষক গ্রন্থে উভয়, তুষার মধ্যে 
. একতার সামঞ্জস্য সপষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। দেশ-মান্টি বহু তানা 
'বিৎ মনীষি পণ্ডিত বাজ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ও উত্ত মতের অনুমোদন” 
করিয়া গিয়াছেন। “57 ০910001” নামক পত্রিকার শুরক্ষ সম্পাদক 
যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে ছুটী ভাইয়ের একটা ভাই সুবর্ণরেখার এক পারে ও 
-কসপরটী অন্য পারে বাস করিয়াছিলেন, তাহ!দের ভাষার প্রকৃতি বিপর্যায়ে 
তাহাদের একজন উড়িয়া ও অন্য জন বাঙ্গালী হইয়াছেন। 
বিচ্ছন্দ পাটনায়ক তাহার উড়িয়া»ভুগোলে লিখিয়াছেন “উড়িয়াশানে 
যে প্রকার উচ্চারণ করস্তি তহিরু হঠাৎ বোধ হুয়ে সে মানক্কর ভাষা বাঙ্গাপারু 
সম্পূর্ণ পৃথক । মাত্র বাস্তবিক তাহা নুহে, সেখানে হলত্ত শব্দ বাবহার করন্তি 
নাছ। যেউশন্দ বতামারে হলন্ত ব্যবহার হয়ে শেমানে ভাকু স্বরাস্ত করি 
উচ্চারণ করস্তি এবং সকল কথা অতি শীস্র শীপ্র কহস্তি; এই কারণরু বুঝ। 
যাই নপারে। কি কাল উড়িয়! মান্চ সঙ্গে কাথাবাত্তী কলে বোধ হুয়ে 
যদি পা উড়িয়া ঝাপ] এই দুই ভাষা ঠিক. এক সুহে, তথাপি সে ছুই ভাষার 
অনেক একা আছি। 
বাবু ফকির মোহন সেলাপতি পিপিয়াছেন--“একথা যথার্থ অটে ঘে, 
কেখল ক্রিয়ামাঝ। পরিবপ্তন কি দেলে বাগালা উড়িয়া হোই্ট যাঁএ।” 
উড়িয। ভাষায় খাঙ্জালা তাষ। অপেক্ষা বহু পরিমাণে সংস্কত শব্দের 
বাপহার পরিদৃষ্ট হয়। উড্ভিগা শব্দ মাত্রই হপস্ত হীন? শব্দের শেষস্থল? 
গড়া র মত ও ঝা "রা রমত উচ্চারিত হয়। *খধি শব্দ উচ্চারণ করিতে 
তইলে “রুষি' বল! হয়! বাঙ্গাল! তাষার মধ্যে এখনও অনেক উড়িয়৷ শব্দ 
ব্যস্ত হয় থাকে_'গোটা'কতক দেওর *পো? ছেলে “পিলে" ইত্যাদি 
অনেক উড়িস্ত-বাসীর মতে উড়িয়া ভাষা স্বতঙ্্র ভাষা এবং উহা! অত্যন্ত 
প্রাচীন ; ভাহারা বজেন পুরাণাদি বাঙ্গালা ভাষায় শন্ুবাদিত তউপার আনেক 


প্রথম' শশা পু ১৯ 


পৃর্নে উড়িয়া ভাষায় অনুধাদিত হইয়াছিল। কথিত ও লিষিত উড়িয়া 
ভাষায় কোন ও প্রতেগ নাই। চাটশালী (পাঠশালা ) হইতেই ছেলেরা সুর 
করিয়া পড়িতে শিখে।' পূর্বের আমাদের: দেশের অরশিক্ষিত দোকানদারগণ 
যেরূপ সুর করিয়া! বাষায়ণ, মহাভারত পাঠ করিত, উড়িয়া তাষায় দিখিত 
গতোক পুস্থক এখনও ঠিক সেই রূপেই পঠিহ হইয়া থাকে । একটু যনোযোগ 
পুর্ব শুনিলেই উ+ড়য়! কথা বার্তা সহজে বুঝিতে পাঁরাযায় । জগম্নাথদাসের 
২স্এগবত, বলরাম দাসের রামায়ণ, সরলা দাসের ভারত ও অচ্চতাননের হরি 
বংশ সকল উৎকঙ্গ বাসী বিশেষ তক্রির সহিত পাঠ করে। জগয়াথদাস* 
চৈতন্দেষের সমসামরিক। উপেন্তঞ্জ উৎকলের_ সর্বপরষ্ট কবি:। উড়িস্টাঃ 
বাসী বাঙ্গালী উৎকল দীপিকার সম্পাদক বাবু গৌরীশস্কর রায়.অনেক উৎকুষ্ট 
পুস্তক প্রকাশিত করিয়া উড়িষ্লাতাষার- শ্রীনবদ্ধি সাধন করিয়াছেন। উড়িস্তা- 
বাসীগণ তাল পত্রের উপর লৌহ লেখনী লহযোগে লিখন কাঁধ্য সমাধা 
করিয়া থাকে। উহারা মাতাকে “বৌ,” পিতামহকে “যে যে বাপ” দাদাকে" 
নানা? মাতামহীকে- “আই” এৰং,জামাতাকে “জুই” বা “জেখপাই” বলিয়া 
সম্বোধন ারে। ঃ 
উড়িস্ঘার ধান্স/দির পরিমাণ প্রণালী এইদ্ূপ, যথা & সেরে এক গৌরি 
১* গৌনিতে এক মণ ও ৮ যণে এক: “ভরণ? হয়। তথায় বিঘার প্রচলন: 
নাই ? বাঙ্গালা দেশের প্রায় তিন বিঘাতে উড়ন্যার এক মান বা একার 
(৪৩৫৬৮ বর্ণ ছুট ) হয়, ও ৪* মানে: এক “বাটা? হয়। বালেশ্বর জেলায় ৮* 
তোলায় সের প্রচলিত, কিন্ত পুরী ও-কটক জেলায় ১৫ ভোলায় সের ব্যবহৃত 
হর) ইহা আমাদের দেশের প্রায় /১//* র সমান। ধান্ত) চাঁউল, যুগ, 
খেসারি, কুল্তি কলাই প্রন্থতি প্রচুর পরিষাণে সুলত মূল বিজ্রীত হয়। 
উড়িয্ভার সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নিঃস্ব । মন্তুরের হার বাঙ্গাল! 
দেশ অপেক্ষা সমধিক সুলভ টৈনিক মজুরের হার সাধারণতঃ সাত. 
পয্রসা। ] 
ন্বানযাত্রা ও দোলযাজ! উপলক্ষে বহু পরিমাণ ধরব প্রাণ হিন্দুই পুরুষো- 
তম ধাষে গমন করিয়া থাকে। ভাত্র মাসে ও কার্ডিক্ী পুর্ণিমার দিন -উসা 
(উপবাস) হর এবং তাহার: পরব্তাঁ দিন হইতে পিঠাপার্কাণ হয় । কারিক: 


১২ পুরী হীর্ঘ। 


পৃণিমার 'উসার' নাম “বড়া উমা। সহর ভিন্ত অপর স্থলে অস্বযানের প্রচলন 
নাই; যাতায়াত প্রস্তুতি কার্ধ্য সাধারণতঃ গো শকটেই হইয়া থাকে । জঙ্গলে 
বন্ত কুট, হরিণ, চিতাবাণ ও নানাবিধ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় । উড়িস্ার 
প্রায় সর্বত্রই সাল কাঠের জঙ্গল আছে। ' পুরে চিক্ষাহদে লবণ প্রস্কত হইত) 
২৯** সাল হইতে আর তাহা হয় না। ' 

পুর্বে উড়িস্যায় প্রায়ই ছুই এক বৎসর আপ্ত ছুভিক্ষ হইত) বর সালের 
ভীষণ ও মর্মশ্তুক ছুতিক্ষে উদ়্িষ্তার বহু অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হয়এ. 
তদানীন্তন সময়ে জল অভাবেই এচুর শস্য-হানি ঘটিত এপং তাহার ফলেই 
মধো মধো দেশে দারুণ ছুিষ্ষ দেখা দিত। তত্প্রতীকার কণ্সে প্র্াবৎসল 
সদাশয় গবর্ণমেন্ট, মহানদী, বিরূপা, ব্রান্ষণী প্রভাত স্বদুত্তর নদীতে 4১71078. 
বা বাধ বাধিয়া তাহাদের জল প্রবাহ রোধ পূর্ববক তৎ নদীর জল ক্ষু্র বৃহ 
বিবিধ আকারের প্রবাহিক পথে (402791” ) দেশের সর্বত্রই জল সরবরাহ 
করতেছেন, তাহার ফলে ইদ।নীন্তন কাপে দুতিক্ষের সে করাল ছায়া আর 
প্রায়ই দেশে পতিত হইতে পায় না। বর্যাকাল ভিন আগ্ঠ সময়ে ন্দীগুপিতে 
প্রায়ই জলাভাব | বর্ষা সঞ্চারে নদীতে বিষম প্লাবন উপস্থিত হওয়ায় সময়ে 
সময়ে ভীবণ আঅনথপাত ও ঘটিয়। গাকে। 

প্রতোক গ্রামেই সাধারণের বাবহারোপযোগী কিছু কিছু জমি আছে। 
পুতীর রাজার রাজ প্রাপ্তির সময় হইতেই উড়িষ্ঠায় বংসর গণন1 আরস্ত হইয়] 
আসিতেছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 





পুরীর পথ। 
হাবড়ী হইতে রেল যোগে পুরী যাইতে হইলে ঘেষে প্রধান নগরঃ 
তী্-গ্কান ও নদী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, ৩।হাদের বিবরণ £-- 
(কোলাঘাট। 
এখনে রূপনারাযণ নদীর উপর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটী প্রকাণ্ড 
সেছু আছে | এখান হইতে ঘাটাল ও ভখলুক ( হাআ্জলিগ্রি) বা ওয়া যাঁয়। 


৬. 


দ্বিতীয় অধ]ার়। ৯৩ 
তনুকে কৃষণার্ছুন ও বর্শভীমার, ছুইটী অতি প্রাচীন মন্দির বিগ্বমান থাকিয়। 
পুরাকালের আয কীন্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

খড়গপুর |. 


এখানে বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানীর একটা বিশাল সন ও গ্রকার্ড 
কারখানা আছে। এখান হইতে একটী রেল লাইন মেদিনীপুর তেদ করিয়া 
উত্তরদিকে ঝরিয়া 'ও বরাকর কয়লার খনিরদিকে, অন্যটী পশ্চিম অভিমুখে 


নাগপুরেরদিকে এবং আর একটী দক্ষিণদিকে কটক, পুরী ও মান্্রাজ অভিমুখে 


প্রসারিত হইয়াছে। মেত্রিনীপুরে বিরাট, রাজার দুক্ষিণ গোগহের খ্রংসাবশেষ, 
আজও বিগ্যধান থাকিয়! পৌরাণিক যুগের জলস্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে । 


দাতন। 
এখানে ঠ্ঠামলেশ্বরের যন্দির এবং বিগ্কাধর ও শশাঙ্ক নাযে দুইটী দী্ঘিক 
আছে। বৈষ্ঝবগণ বলেন চৈতন্যদ্বেব এখানে দাতন করিয়াছিলেন বলিয়। 
ইহার নাম দাতন হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার রাজেজ্রলাল মিত্রের মতে. 
বুদ্ধদেবের * দত্ত কলিঙ্গ (ভুবনেশ্বর ) হইতে এই স্থানে স্থানাস্তরিত হুইয়াছিল 
বলিয়। এই স্থানের নাম দত্তপুর বা ফ্রাতন হইয়াছে। 
সুবর্ণরেখা নদী। 
ইহা বাঙ্গাল। ও উড়্িস্তার মধাদেশ দিয়া প্রবাহিত। পূর্ধেবে এই নদীর 
বানুক। ব্লাশির সহিত সুবর্ণকণা পাওয়া যাইত বলিয়া উহা উক্ত নামে অতিছিত। 
রূপা ও ময়ুরভপ্ভী । 


রূপজা ঞ্লেসন্‌ হইতে ৩৩ যাইল বিস্তৃত ছোট রেল লাইনে ময়ুরতঞ্জ নামক 
করছ রাজ্যের রাজধানী রিনার গমন করা যায়। বারিপদ। বুড়াবলং নদীর 





* বুদ্ধদেবের শিষ্য ক্ষেযূ বৃদ্ধের বাম পার্খের একটি দত্ত গ্রহণ করিয়া 
কপিজাধিপতি ত্রন্গদত্তকে প্রদান করেন। রাজা ব্রহ্গদত্ত সেই দত্ত স্থীয় 
বাজধানীতে সংস্থাপন করেন। দত্ত সংস্থাপনের জন্য উক্ত স্থান দত্তপুর আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন প্রাচীন দত্তপুর পৃরী। কনিংহাম সাহেবের 
মতে বর্তমান রাঙ্গমহে্দ্রী প্রাচীন দত্তপুব। 


১৪ পুরী হী? 


তীরে অবস্থিত। বগ্মান বাক্গবংশের পূর্বপুরুষ জয়পুর রাপ্গবংশীয় জয়সিংহ 
দগললাথ দন উপলক্ষে উড়িস্তা় আগমন করিয়া তদানীন্তন রাজ? মযুরধ্বভকে 
পরাজিত করিয়া ভাহার বিক্রমূ তঞ্জন করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই রাজ্যের 
নাম ময়ুরভগ্ হইয়াছে। এই রাঙ্ষ্যের আয় গ্রায় ৯॥ লক্ষ টাকা । এবং 
গবর্ণমেন্টকে ১১৬০২ যাক কর দিতে হয়। মহাব্রাজার পাঁচ বৎসর পর্যাস্ত 
কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা আছে। তাহার অদীনে একজন লর্ড, একজন 
কেট জদ ও দুই জন যুন্সফ আছেন। পরলোকগত মহারাঞ্জ বাহাদুর বরন্মা-» 
নন্দ কেশবচন্ত্র পেন মহাশয়ের জামাত] ছিলেন। তিনি নাতজ্র আনেক 
প্রকার উন্নতি পাধন করির। গিয়াছেন। 
বালেশ্বর | ৃ 

ইহা বুড়াবলং নদীর দক্ষিণ 'ভীরে অবস্থিত, এখান 'হইতে কলিকাত। 
৭২ ক্রোখ এবং ইহার তিন ক্রে।শ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । কটকরোড বাঁজে- 
শ্বরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। টীদৰালী নামক বন্দন এখান হইতে 
১৪ ক্রোশ। কপিকাতার সুপ্রদিদ্ধ ক্ষেত্রমোহন দে কোম্পানি বালেখর ষ্টেশন 
হইতে নীলগিরি নামক ক্ষুদ্র করদ বাঙ্জা পর্যান্ত একটী ছোট রেলওয়ে লাইন 
নির্মাণ করাইয়াছেন। স্টেশনের নিকট ঝাড়েশর স্বরস্ত লিঙ্গের মন্দির আছে, 
এখানে প্রতি বৎসর শিবরাত্ির সময় মেলা হয়৷ 


রেমুনা | 

ইহা বালেশ্বর হইতে তিন জোশ পশ্চিমে অবস্থিত এবং এখানে ক্ষীরচোর। 
গোপীনাথের মশ্দির আছে । বালেম্বরের রাঙ্গা বৈকুষ্ঠনাথ দে বাহাছুর 
গোপীনাথের মন্দিরের জীর্ন সংস্কার করির। দিয়াছেন। উৎকলে অন্ঠান্ত মন্দি- 
রের তায় এই যন্দিরেও উদ্দেন্ঠানতিজ্ঞ সাধারণ জনগণের পক্ষে কুরুচিব্যগ্রক 
মত্তি আছে। গোপীনাথের “ক্ষীরচোরা” নাম হওয়। সন্বন্ধে এইরূপ কিন্বদস্তী 
প্রচলিত আছে 8৫ " 

মাধবেন্দ্রপুর্ী গোবক্ধীনে গোপাল দেবকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্বপ্ন(দেশক্রমে 
সুগন্ধ চন্দন আশয়গাগ দক্ষিণ দেশে যাইবার পথে রেষুনায় গোপীনাথ দর্শন 
করেন। তথায় তাহার অমুতকেলি নামক ক্ষীরভোগের আমোঞ্ন ব্যাপার 





দ্বিতীয় অপাক়্। ১৫ 
দর্শন করিয়া তীহার মনে ভদ্দীয় ইষ্টদেব গোপালকেও সেই ভোগ দিবার 
বাসনার সঞ্চার হয়৷ 

অন্তর্ধামী গোপীনাথ তক্ত মাধবেন্দ্রের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া হার 
ভাগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীর আত্মসাৎ করিয়া স্থানাস্তরে গোপন করিয়! 
রাখেন; অনভ্তুর সেই ক্ষীর পাও শাধবেজ্জ দ্বারা তাহার ইষ্টদেদের ভোগ 
দিবার জন্য পৃজারকে স্বপ্নে আদেশ করেন। মাধবেন্দ্র পূজারির নিকট সমস্ত 
-বস্াস্ত অবগত হইয়। সেই ধা্ডেই অমৃতকেণি ভোগ লইয়া গোপাপকে ভোগ 
দিবার জন্ঠ প্রস্থান করেন। এই জন্য গোপীনাথের দক্ীরঠোতা” নাম হই- 
য়াছে। চৈতন্য-দেব এখানে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে এ্রতি বৎসর 
ফান্তন মাসে ১৩ দিন দিয়া গোপীনাথের মেলা হইয়া থাকে। 
তদ্দেক। 
ইহা বালেশ্বর জেলার একটী মহকুমা এবং শালিন্দী নদীতীরে অবস্থিত। 
যেখানে ব্বেল ্টেশন আছে সেই স্থানটীর নাম চরম্পা। এখান হইতে চাদবালী 
নামক বন্দরে যাইবার একটা রাস্তধ আছে। গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহ- 
পাপিত পণ্ড বিক্রয়ের জন্ট প্রতি বুধবারে এখানে একটী হাট হইয়! থাকে। 
তদ্রকের জলবায় অতি স্বাস্থাকর। ভদ্রকালী দেবীর নামানুসারে এই স্থানের 
নামকরণ হইরাছে। 


বৈতরণী নদী__যাজপুর | 
(বিরজা ক্ষেত্র) 

যাজপুর লৈল্লণী রোড নাম ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবর্ধানে খৈতরণী 
নদীতীরে অবস্থিত। বঞ্িম বাবুর “সীতারামে” বৈভরণী নদীর সুন্দর বর্ণনা 
আছে। গোশকট-যোগে তথায় বাইতে হয়, ভাড়া আন্দাজ ১/* দেড় টাক1। 
কিন্তু এক্ষণে বৈতরণী পনোঁড নামক পথটা জণপ্লাবনে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া 
যাওয়ায়, পরবর্ডা স্টেশন ব্যাস মরোবর নামক স্থান হইতে যাওয়াই সুবিধা 
অনক। ব্যাস সরোবর হইতে যাঞপুর পর্যস্ত চতুর্দশ মাইল বিস্তৃত সুগম 
পাকা রাস্তা আছে। যাজপুর যজ্ঞপুরের অপভ্রংশ। উহা মহারাজ যযাতি 
কেশত্। কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতাত্তবে বাজপুর যযাতিপুরের অপত্রংশ। পুণ্যতোয়া 


১৬ পুরী তীর্ঘ। 


বৈতরণী ঘন সব্বপ।প নাশক । উক্ত নদী তীরে শ্রান্ধাদি করিলে পিতৃলেকের 
অক্ষয় খ্র্গণ[ভ হয়। মহাভারতের “ৰনপর্ধেবে” পাগুবদের কলিঙ্গ দেশে আগ- 
মন উপণক্ষে লিখিত আছে “এই স্থানে আোতশ্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে, 
এই স্থানে ধর্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।” 
-যযাঁতি কেশরী অযোধ্যা হইতে দশ সহত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্য)নাইয়। তাহা 
. দিগনকে পিস্তর ভূগম্প'ভ দান করিয়া! তাহাদিগকে রন করাইয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে যেবেদ অপহৃত হইলে ব্রন্মা এখানে অস্বমেধ বরা 
করিয়া বিষ্ণুকে তুষ্ট কারয়াছিলেন এবং বিষু। বরাহরূপে যজ্সকুণ্ড হইতে বেদ 
উদ্ধার করিয়া দেন, সেহ জন্য এই স্তানের নাম যজপুর হইয়াছিল! মৎস্য 
পুরাণে শিখিত আছে পৃথিবী পধব$ সমূহের ছুর্্বহ ভারে জলমগ্ন হইয়1 রসা তল- 
গত হইলে দেবগণ স্তব দ্বারা খিষুঃকে পরিতুষ্ট করেন, অন্তর বিষ বরাহরূপ 
ধারণ পূর্বাক রসাতলগত ধরিত্রীর উদ্ধার সাধন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র- 
দেব কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে বরাহদেবের ুষ্ছি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে! 
মন্দিরের সামুমাই নামক চত্বরে গোদান এবং গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈত- 
রণী পার হইতে হয়। তজ্িভরে টৈতরণী উত্তীর্ণ হইলে অকুল ভবনদী পারের 
পথ সুগম হইয়া আইসে। নদীর তীরে মণিকণিকা ও দশাঙ্বমেধ নামক খাট 
বিদ্যমান। তাহার অপর পারে অষ্ট মাতৃকার মন্দিরে বারাহী, চামুণ্া, এন্জরী 
বৈষবা, নারসিংহা, ব্রগ্ধানী, মাহেশ্বরী ও কৌমারা, বর্তমান যমরাজ ঠাহার 
মা, খুড়ি, জেঠাই, মাসি, পিসী, স্ত্রীও শ্ুশান তৈরবী এই নামে বিরাছদিত 
' আছেন। অদুরেই জগন্নাথদেবের মন্দির বিরাজিত। ইহার দেড় ক্রোশ 
দুরে বিরজাদেবীর মন্দির ও বিরক্া-কুণ্ড অবস্থিত। যাজপুরকে বিরজা ক্ষেত্র 
নামে অভিহিত করা হয়। 
“উৎকলে নাতিদেশশ্চ বিরজ। ক্ষেত্র যুচতে । 
বিমল! সা মহাদেবী জগন্লাথস্ব তৈরবঃ ॥” 
সতীর শাভিদেশ এখানে পতিত হওয়ায় ব্রহ্মা তথায় যে ৃতবি স্থাপন করেন । 
তাহাই বির নাষে প্রপিদ্ধ। এই মন্দিরের উত্তরভাগে নাভিগয়। নামক 
কূপ আছে। এখানে পিষ্ঠপুরুষগণের পিগুদান করিতে হয়। সতীর নাতিদেশ 
পতিত হওরায় ইহা নাতিশয়। নামে খ্যাত, মতান্তরে কিন্তু কথিত আছে যে 


দ্বিতীয় অধাীয়। ৭ 
গয়াস্থুরের মস্তক গঞ্মাধামে "পতিত হইয়াছিল বলিয়। তাহা গয়াশীর্ষ, নাতি 
যাজপুরে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা নাভিগয়া এবং পাদ গোদাবরীতীরে 
পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল বনিয়া তাহা পাদগয়া নামে খ্যাত হইয়াছে। .. 
কিন্তু পাগাগণ ব্গদেশবাসী যাত্রীগণকে বলিয়া থাকেন টট্টগ্রামের নিকট 
পাদ্গয়া অবস্থিত। নাভিকুণ্ডে পিগদান করিলে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্তিলাভ করিয়! 
থাকেন ৯... 

২. ১৫৫৮ থৃঃ অন্দে গৌড়ীয় বাদসাহ সোলেমান ফরাসীর হিন্দুকুলকলঙ্ক 
পাও সেনাপতি কালাপাহাড় যাজপুর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। যাজপুরের' 
ছুই ক্রোশ উত্তর পূর্বের “গহ্বর টিকরি” নামক. স্থানে কালাপাহাড় যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। যাঁজপুরেধ নিকট “গুভস্তন্ত” নামক ৩৭ ফিট উচ্চ কেশরী 
বংশের জয়ন্তভ্ত আছে। এক সময়ে যাজপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। 
সব. ডিভিসন্তাল ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারির চত্বরে অনেকগুলি সুবৃহৎ প্রাচীন প্রস্তর 
ুর্তি রক্ষিত আছে। 

ব্যাস সরোবর । 
কথিত আছে ব্যাসদেব এখানে তপন্া। ক্িয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
আবসানে ছুর্য্যোধন জলত্তত্ত বিদ্যা প্রভাবে এই হদে নুকাইয়াছিলেন। 


ব্রাহ্মণী নদী। 
লোহারডাগার পাহাড় হইতে উৎপরা৷ বিষুপারোস্তবা নয়টি নদীর 
অন্যতম] :__ 
“আগ্াা গোদাঁবরী গঙ্গ] দ্বীতিয়া! চ পুনঃপুন! । 
তৃতীয়া কিতা রেবা চতুর্থী জাহ্ুবী শ্বতা | 
কাবেরী গৌঁতমী কষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা 
বিষুং পাদানজ স্ভৃতা নবধা ভুবি সংহিতা” 
ধান্মগুল। 
(মহা বিনারক ক্ষেত্র) 
ধানমগুল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর 
মহা বিনারক গণেশদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত! শত শত বৎসর পূর্বের অনিয়্ক 


ঙ 


মে | পুরী ভীর্ঘ।, 
, গঙ্গাবংশীয় ভীগ্মদেব কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়। ইহাই মহাঁবিনায়ক ক্ষেত্র । 
প্রতিমুস্তির পাঁচটা মুখ, প্রথমটা গণেশের, ্বিতীয়টা. শিবের, তৃতীয়টা গৌরীর, 
চতুর্থ টা ্্য্যদেবের এবং পঞ্চমটী বিষ্ণুর । গনেশাদি পঞ্চদেবতার যৃর্তি হইলেও 
সাধারণ লোকে এই স্থানকে“মহাবিণা”্বলিকা থাকে। এখানে একটী প্রত্রবণ 
আছে। ইহার চারিক্রোশ দক্ষিণে নলতিগিরি (ললিতগিরি) পাহাড়ে 
অনেকগুলি গুহা এবং হুইটি চন্দন বৃক্ষ আছে। “এক শিখর গ 
পান্দেশ অক্রালিকাস্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে ৫ ছিল। এখন 
শৌভাপ্ মধ্যে শিখরদেশে চন্দন রৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট 
প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর গঠিত মূর্তিরাশি।” নলতি গিরির উপরে 
যে ধ্বংসন্তূপ বিদ্বযান তাহা রাজা বান্ুকল্প কেশরীর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। 
পাহাড়ের পূরববদিকে যে দুর্গের ভগ্রাবশেষ আছে তাহার নাম পূর্বের অরাবতী 
. ছিল। একটি ক্ষুদ্র মঞ্চের উপর ইন্দ্র ওইন্দ্রাণীর মূর্তি আছে। একপারে 
ললিতগিরি, অপর পারে উদয়গিরি ( আলতি পরগণায় অবস্থিত বনিয়। ইহা 
আলতিগিরি নামে খ্যাত ) মধ্যে বিরূপা। নদী ; উদয়গিরিতে বুদ্ধদেবের একটি 
মন্দির আছে। নলতিগিরির উপরস্থিত ভগ্রাবশেষের মধ্যে গুরু বাসি 
ঠাকুরাণীর মন্দির আছে। এই উদ্নয়গিরি ভূবনেশ্বরের নিকটবন্তাঁ স্ুবিখ্যাত 
উদ্নয়গিরি নহে। ধানমণ্ডল হইতে ১৩ মাইল দূরে আলামগীর পাহাড় নামে 
একট। পাহাড় আছে। ইহার পূর্ববনাম চতুষ্পীঠ ছিল। পাহাড়ের উপর 
একটা গৃহ আছে এবং পীরেক়্ পদ চিহ্ন আছে। 


মহানদী। 

ইহা! যধ্য ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়। উডিষ্তার মধ্য দিয় বঙ্লোপসাগরে 
পতিত হইয়াছে। নূনা, চিত্রতোলা, বিরূপা, কাঠজুড়ি প্রভৃতি ইহার অনেক 
শাখা প্রশাথা আছে। ইহার দৈধধ্য ৫২৯ মাইল। কটক হইতে ৭ সাত মাইল 
দূরে ইহা হইতে কাঠজুড়ি নামক একটি শাখা বহির্গত হইয়া আবার এই নদীতে 
মিলিত হইয়াছে । কটক সহর মহানদী ও কাঠকুড়ির মধ্যে অবস্থিত | 
, মহানদীর প্রকাও 11০41 (বাধ ).ও রেলওয়ে সেতু সকলেরই র্টব্য-_এমনই 

উহার বিশ্ময়াবহ নির্বাণ নৈপুণ্য ও অপরূপ কারুচাতুধ্য ! 


কপ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ্ ন্জ 


কটক। 

* এইস্কানে উড়িষ্যার শাসনকর্তা কমিশনার সাহেব বাস করেন। এখানে 
একটী কলেজ, ৪টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সর্ভেস্কুল, মেডিকেল স্কুল, নর্দান 
স্কুল প্রভৃতি বছ বিগ্ালয়, বিগ্বমান আছে। মহিষ ও মৃগ শৃঙ্গ-নির্মিত বিবিধ' 
কারুকার্য খচিত মনোহর দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রজত নিম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার 
এখানে পাওর! ষায়। মহানদীর মধ্যস্থিত একট দ্বীপে ধবলেশ্বর মহাদেবের 

.. মন্দির বিরাজ্িত। কটক কেশরীবংশীয় রাজা নৃপকেশরী কর্তৃক স্থাপিত এবং 
অগ্ভাবধি ইহা উড়িয্বার রাজধানী। কথিত আছে পৌরাণিকযুগে সর্পযঞ্- 
কালে রাজ জন্মেজয় কতৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

কটক সহরটীকে বর্ধাকাে জলগ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত মহা- 
রাষথ্ী়গণ কাঠছুড়ি নদীর তীরে যে প্রস্তর নিম্মিত একক্রোশ দীর্ঘ বাঁধ গ্রস্ত 
করিয়াছিলেন তাহা আজও বর্তমান আছে। বীধটা দেখিলে হিন্দুজাতির 
স্থপতি-বিদ্ভার চরম নৈপুণ্যের একটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ 
বলেন কেশরা বংশীয় নরপতি মকর কেশরী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। গড়জাত 
মহলের কতিপয় রাজার উপর জগন্নাথদেবের রথের কান্ঠ সরবরাহের ভাগ 
অপিত আছে, বর্ধাকালে “মাড়? বাধিয়া সেই সকল কাষ্ঠ শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনির 
সহিত এই নদী দিয়া লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম কাঠজুড়ি হইয়াছে । 
কাঠ গুলিকে ভাসাইয়। এই নদীর সহিত সংলগ্ন কোয়াখাই ও ভার্গবী নদী দিয়া. 
দামোদরপুরে এবং তথা হইতে গো যান সহযোগে পুরী লইয়া যাওয়া হয়। 

ভুবনেশ্বর । 
(শাম্তব ক্ষেত্র বা একাত্তর কানন ।) 

ছুবনেশ্বরের অপর নাম শান্তর ক্ষেত্র বা একাম্র কনেন। কানন মধ্যে ] 
একটি আত্র বৃক্ষ ছিল বলিয়া একাত্র কানন হইয়াছে। ভুবনেশ্বর লিঙ্গের পুর্ণনীম 

, ত্রিভ্বনেশ্বর ; পাগাগরণ লিঙ্গরাজ এবং 'কৃত্তিবাস বলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র- 
লাল মিত্রের মতে তুবনেশ্বরই “কলিঙ্ক নগরী” এবং বুদ্ধের নির্বাণ হইলে, 
দেহাবশেষের একখণ্ড “দত্ত” এই স্থানেই রক্ষাকরা হয়, পরে উহা! দাঁতনে. 


২ ক পুরী ভীর্থ। 


স্থানাত্তরিত করা হইয়াছিল। রাজা গুহশিবের কন্যা হেষমালা ও জামাতা 
ঘত্তকুমার এই দত্ত সিংহলে স্থানান্তরিত করেন। ইহা এক্ষণে সিংহলঘীপের 
কাণ্ডি নগরে “নলদা মালাপাওয়া” মন্দিরে রক্ষিত আছে। মন্দিরের চাবি 
প্রধান বৌদ্ধ নায়কের হস্তে থাকে এবং তিনি ইংরাজ গতর্ণমেন্টের . প্রতিনিধি, 
সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, বৌদ্ধ তিক্কুগণের প্রতিনিধি প্রভৃতি 
সকলের মত গ্রহণ করিয়া মন্দিরের ঘ্বার উদবটিত করিতে প্নবেন। দত্তটা 
নানা ধাতুবঞ্জিত একটা স্বর্ণ পদ্মের অভ্যন্তরে রাখা হরর্ণ তামিল হিন্দুগণ টিটি 
এই দস্তকে হনুমানের দস্ত বলিয়া পুজ। করেন। তাহাদের বিশ্বাস যে হনুমান 
সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় গমনের চিন্ স্বরূপ একটা দন্ত সেথায় রাখিয়া 
আসেন। ডের মতে কলিজদেশ গঙ্গাঘাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী 
তীরে «“কোরিক্া” পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

রেল লাইনটা ভুবনেশ্বর মান্দরের নিকট দিয়! গিয়াছে কিন্ত ষ্টেপনটা প্রায় 
দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ষ্টেসনে গোযানের অভাব নাই। ভাড়া তিন 
আনম । মহারাজা যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরের '্বসুপকায় অন্রংলিহ মন্দিরের! 
নির্মাণ কার্ধ্য আরম্ভ করেন, পরে মহারাজা ললাটেন্দু কেশরী ইহার অস্ান 
কার্ধা সমাধা করিয়! তন্মধ্যে লিঙ্গরাজ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন। 

কথিত আছে এখানে এককালে শত সহম্র মন্দির বিদ্ধমান ছিল কিন্তু 
বর্তমান সময়ে চারি হইতে পঞ্চশতাধিক সংখ্যার অতিরিক্ত মন্দিরের অস্তিত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুদ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে উহ! এক সময় একটী অতি সমৃদ্ধিশলী নগরী ছিল । এখানকার 
জল বাছু, স্বাস্থ্যপ্রদ। ভুবনেশ্বরের চতুদ্দিক কুচিলার গাছে পুর্ণ। মন্দিরের ১৫ 
কাধ্য পরিচালনার জন্য এবং লিঙ্গরাজের পুজ! ও সেবার নিমিত্ত বাৎসরিক 
ছুই সত্রহ মুদ্রীর আয়ের সম্পত্তি ন্যস্ত করা আছে। এতভিত্ন তীর্থ যাত্রীগণ 
প্রপামী স্বরূপ যাহ। মন্দিরে প্রদান করেন তাহাও মন্দির তহবিলের অন্তর্ভুক্ত 
হয়। মন্দিরটি ১৮৬৩ খুঃ আব্দের ১» আইন অনুসারে একটী কমিটির তত্বা-, 
বধানে আশিয়াছে ; মন্দির সংস্কারের জন্য প্রত্যেক খাত্রীর নিকট হইতে ছুই 
পয়সা হিসাবে গ্রহণ করা হয় । এখানে পুরী লিং হাউস আইন প্রবর্তিত 
হইয়াছে। মন্দিরের নিকটে একটি চিকিৎসালদ্ব আছে। উৎকল খণ্ডে লিখিত 
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আছে সতী দেবীর মাতা তাহাকে একদিন পরিহাস করিব। বলিয়্াছিলেন 
«এত তপন্তা করিয়া একটী বৃদ্ধ বর পাইলে এবং চিরকাল পিতৃগৃহে বাস 
করিতে হইল!” সতী সে কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইয়া মহাদেবকে স্থানান্তরে 
বাস করিবার জন্য অন্থুরোধ করায়, তিনি তদন্ুসারে বারানসীধাম নিন্মীণ 
করাইয়া! তথায় বাস করিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগে কির নৃপতি মহাদেবকে 
স্ব দ্বারায়- সন্তুষ্ট করিয়া “নারায়ণকে প্রহার করিতে পারি” এই বর্ন প্রাপ্ত 
হন এবং নারায়ণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। নারায়ণ স্বীয় চক্রদবারা কাশী- 
রাজের মস্তক ও পুরী দগ্ধ করিলেন। নারায়ণের ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেব 
াহাকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন যাঁদ বারা- 
নসীধামকে স্থিরতর রাখিতে চাও, দক্ষিণ সঘুদ্রের তীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 
গমন করিয়া তাহার উত্তরাংশে একাম্র নামক প্রসিদ্ধ কাননে পার্বতী 
সহ নির্ভয়ে বাস কর। মহাদেব নারায়ণের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 
একাম্্র কাননে বাস করিয়া ছিলেন। তুবনেশ্বরের নিকট গন্ধবতী নামে 
একটী ক্ষুদ্র নদী আছে তাহাতে সকল সময়ে জল থাকে না। একাত্র পুরাণে 
লিখিত আছে,ভগবান রুদ্র ভূতগনের মল বিধানের জন্ঠ প্রচ্ছন্ন রুপনী গন্ধ- 
বতী নায় গঙ্গাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। কপিল সংহিতার মতে গন্ধবতাই 
আদি গঙ।। 
দেবী পাদহরা। 

এই হুদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে একদা] পার্বতী মহাদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কৈলাস পর্বতের মত আপনার তপস্যার উপযুক্ত 
মনোরম স্থান আর কোথায় আছে?” মহাদেব উত্তর করিলেন স্ুুবর্ণকোট 
পর্বতে তদ্রুপ মনোরম একটা স্থান আছে এবং তিনি তথায় গমন করিয়া স্বীয় 
ইষ্টদেবকে সমাহিত মনে পুজা করিয়া থাকেন। পাব্রতী স্বামীশুখে একান্ত 
কাননে বিবরণ অবগত হইয়া তথায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, এবং স্বামীর 
- খন্ুমতি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন॥ কিন্তু তথায় গমন করিয়া 
স্বামীর নির্দেশিত তপস্যা স্থান্টী দেখিতে পাইলেন না; উপায়ন্তর ন! 
দেখিয়া স্বামীর পৃজার প্রধান উপকরণ ছুগ্ধ দ্বারা তাহার পুজ। করিবার 
যানসে কতকগুলি ধেনু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে পালন 


২২ পুরী তীর্থ। 


করিতে লাগিলেন। একদা একটা গাভী একখণ্ড শিলার উপর স্ব-ইচ্ছায় 
ছুপ্ধ দান করিতেছে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাহার 
আরাধ্য দেবতা পর স্থানেই তপস্যায় নিরত আছেন, অনন্তর তিনি সেই 
স্থানে উপবেশন করিয়া তাহাকে স্তুব করিতে লাগিলেন । * মহাঁদেব পার্বতীর 
স্তবে শ্রীত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে অন্থরোধ করিলেন। পার্বতী এ স্থানে 
থাকিয়া যাহাতে স্বামীর সেবা ও পুজা করিতে পান এইরূপ বর প্রার্থন! 
করিলেন। এক।দন পার্বতী গোপালিনী বেশে তথায় গোচারণ করিতেছেন, 
এমন সময়ে কৃত্তি ও বাঁ নামক ছুইটী অসুর কামোনুড্ু হইয়া! তাহার সকাশে 
তাহাদের অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। পার্ববতী মহাদেবকে স্মরণ করিয়া! 
অস্রদ্বয়কে বধ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি ইতঃপৃর্ধেবে এই অস্থুর- 
ঘয়ের শবে সন্তষ্ট হইয়| “কোনও পুরুষ কর্তৃক বা কোনও অস্ত্র দ্বারা বধ্য হইবে 
না” এইরূপ বর দিয়াছিলেন বলিয়৷ মহেশ্বর পার্বতীকেই পদদলিত করিয়া 
উহ্বাদিগকে বধ করিবার অন্ুমতি প্রদান, করেন। ভুবনেশ্বর মন্দিরের অদূরে 
যে স্থানে পার্বতী কৃত্তিওবাস নামক দৈত্যদ্বয়কে পদদলিত করিয়। বধ করিয়া- 
ছিলেন সেই স্থান্টী দেবী-পাদ-হরা নামক হ্রদে পরিণত হইয়াছে । ইহার 
চতুষ্পার্শে ১*৮টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে । কথিত আছে কৃত্তি ও বাস অস্ুরদ্ধয 
পুনরায় পাতাল হইতে উঠিতে পারে এই ভয়ে পার্বতী ১*৮ যোগিনীকে এই 
সকল মন্দিরে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ভ্রান্তি ক্রমে দেবী পাদ 
হরাকে সহস্র লিঙ্গ বলা হয় কিন্তু তাহা নহে। এই হুদের জল স্পর্শ করিতে 
হ্য়। | 
বিন্দু সরোবর। 

প্রাগুক্ত অস্ুরদ্ধয়কে পরাজিত করিয় পার্বতী অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসায়: 
কাতর হইলে, মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পাতাল হইতে ভোগ্রবতী.। 
গঙ্গার জল এবং সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া তাহার পিপাসা দ্র 
করেন। এই হুদটী বিন্দু সরোবর নাষে অভিহিত। পার্বতীর প্রার্থনায় ও 

মহাদেবের ব্র প্রভীবে এই সরোবরে সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু পরিমাণে 

* তারকেশ্বর দেব সবন্ধেও এইরূগ গুন যায়। 





দ্বিতীয় অধ্যাঘ্ঘ। - ২৩ 
সঞ্চিত চিরদিন থাকিবে এবং ইহাতে স্নান ও তর্পন করিলে মন্ুষ্যগণ শিবলোৌক 
প্রাণ্ড হইবে। কথিত আছে পূর্ববে এই হ্রদের একদিক দিয়া প্রত্রবন নিঃস্থসত 
ছল রাশি আদিয়া তাহা অন্যদিক দিয়া বহির্গত হইয়া যাইত। বর্তমানে 
আর সেরূপ ভাব নাই। বিশু সরোবরের ন্যায় স্থৃৎ হুদ অপর কোনও! 
তীর্থস্থানে আর নাই। ইহার পুর্বদিককে “মনি কর্ধিকা” দক্ষিণ দ্রিককে ৬ 
এত্রিশুল” পশ্চিম দ্িককে “বিশ্রাম” ও উত্তর-দিককে “গোদাবরী” বলে। ইহার 
ঠিক মধ্য স্থানে একটা মন্দির আছে তাহাকে জ্গৃতী মন্দির কহে। এখানে 
একটা চন্দন কুণ্ড আছে) বৈশাখ মাসে ভুবনেশ্বর, অনন্ত বাসুদেব ও কপিলেশ্বর 
দেবের প্রতীনীধ গণকে নৌকা যোগে এখানে আনিয় *২ দিন রাখা হয়| 
ইহাকে ভুবনেশ্বরের চন্দন যাত্রা বলে। লিঙ্গরাজের প্রতিনিধির নাম 
চন্দ্রশেখর। 

অনন্ত বাসুদেব । 


বিদ্দু সাগরের পূর্বদিগের ঘাটের উপর অনন্ত বাস্থুদেবের (কৃষ্ণ ও রর 
বরামের) মন্দির। এই মন্দিরের কারুকাধ্য অতি সুন্দর এবং ইহাই 
এখানকার সর্ব প্রাচীন মন্দির । 

কোটী তীর্থ 

দশ বৎসর পূর্বের দেখা গিয়াছে ইহাতে ঝরণার জল একদিক হইতে 
আসিয়া তাহ অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে ইহা শুক্ক। 
পাণ্ডাগণ বলেন বিন্দু সাগরে পৃর্ধের ঝরণার জল আসিত। এই হৃদের অবস্থা 
দেখিয়। ইহ। সম্ভবপর বলিয়। মনে হয়। এখন কেবল বর্ধাকালে ইহা জলপুর্ণ 
থখাকে। 


যুখ। ইহার পার্থেই গৌরীদেবীর_মন্তির। এই ছুটী মন্দিরের " সনুথস্থিত 
কেদার গৌরী কুণ্ডের জল অতি সুন্দর । ভুবনেশ্বর বাসীগণ এখানেই দ্বীন 
কল্পেন। ইহাতে একদিক দিয়া ঝরণার জল প্রবেশ করিতেছে এবং উচ্ছলিত 
অকায় অন্তদিক দিয় উহ! বাহির হইয়া যাইতেছে । 


৪ পুরী তীর্থ। 
মুজেস্বর | 


মুক্তেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য এবং মোহনের চন্দ্রাতপ দেখিলে চমৎকৃত 
হইতে হয়। প্রস্তরের উপর এমন সুশ্দর কারুকাধ্য কুত্রাপি দেখা যায় না। 
ইহা সম্মুখে মুক্তেশ্বর কুণড বিগ্ঘমান। 

সিদ্ধেশ্বর। 

সিহ্ধেশ্ববের মন্দির মৃকেশ্বরের মন্রিরের সুম্মুখে আবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে 
একটি কুণ্ড আছে তাহাকে “সিদ্ধ কু” ( বা মরিচ, কুণ্; মরীচিকুণ্ড ) বলে । 
কধিত আছে এই কুণ্ডের জল বন্ধা জী গোককে সেবন করাইলে সে অন্তঃস্বত্বা 1 
হয়। অশোকাষ্ঠমা উপলক্ষে পাগডাগণ সর্ধবসাধারণকে এই জল বিক্রয় করিয়া 
থাক। 


ৃ পৃরশু রামেশ্বর |. 
মন্দ্রিটীর সম্প্রতি জীর্ণ সংস্কার কাধ্য চলিতেছে । ইহার মনোজ্ঞ কারুকার্য 
দর্শন করিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। 
রাজা রাণা। 


এই মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর । 


কৃপিলে্থর ৷ 
উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য লোকে এই স্থানে হত্যা দিয়া থাকে || 
এতভিন্ন সোমেশ্বর” ব্রন্গেশ্বর, ভাস্করেরম্বর প্রভৃতি অনেক মন্দির এবং .... 
গৌরীকুণ্, রামকুণ্ড, গল্লা যমুনা, পাপ নাশিনী, কপিলহ্দ, ললিত কুও প্রভৃতি 
বহুসংখ্যক পবিত্র কুণ্ড এখানে বিদ্যমান আছে। 


ভূযনেশ্বরের মন্দির | 
ইহার উর্ধতা ১২* হাত এবং উহার চতুর্দিক উর্ধ প্রাচীর বারা বেক্টিত। 
সিংহ. ছার দিয়া প্রবেশ কবিয়!.. প্রথমে. অরুণস্বত্তঃ তাহার পুর. তোগ্মগুপ, 
নাটমন্দির, মোহন ও গর্ভগৃহ। নাটমন্দিরটী শালিনী কেশরীর পাঁটরাণী নির্মাণ 
করাইয়। দরিয়াছিলেন। যিনি প্রাচীন হিন্দুগণের স্থপতি বিদ্যার পরিচয় পাইতে 
ইচ্ছা করেন তিনি ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন করিয়া যান্। মন্দির গাত্রে বুটক্কৃতা 


ঘিভীয় জধ্যায়। দত 


পরিহিত সৈন্যের মূর্তি সকল দেখিয়া মনে হয় প্রাচীন ভারতে বুটুতার ব্যবহার 


জানা ছিল। পিংহ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মন্দিরের উপরিস্থিত গতাকাকে | 


প্রণাম করিতে হয়। তাহার পর যথাক্রমে গণেশ, গরুড় ও কৃষক দর্শন 
করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। 

লিঙ্গরাজের ব্যাস দৈর্ধ্যে + হাত ও বিস্তৃতিতে & হাত। উহার চতুর্দিক 
স্বর্ণ মঙ্ডিত। ভুবনেশ্বর লিঙ্গীকার নহেন ছত্রাকার | উহা উচ্চতায় দ্বাদশ 
অঙ্ুলি পরিমিত! মন্দিরের অত্যন্তর ভাগে নৃসিংহদেব, নিশাগণেশ, নিশা- 
পার্বতী, হরিহর, ভুবনেশ্বরী, সাবিত্রী, তৈরবেশ্বর প্রভৃতি দেব ও দেবী মৃদ্ঠি 
দর্শন করিতে হয়। ন্শাগণেশ মৃষ্তির অঙ্গের কার কার্য অতি.সুন্দুর। ইহারই 
মধ্যে রন্ধনশাল। আছে। 

মন্দিরের একাংশে ভুবনেশ্বর দেবের প্রতিনিধি ধাতুময়ী ভোগমূর্িচন্দ্রশেখর 
দেব আছেন। 

ভূবনেশ্বরের মন্দিরে তিন শ্রেণীর পাও! আছেন। “বড় সেবক পা” 
বিন্দু সরোবরের জলে লিঙ্গরাজকে স্বান কষাইয়৷ তাহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারে 
সজ্জিত করেন। “পৃজ। পাণডাগণ” পুজ| কার্ধ্য সমাধা করেন এবং ভোগ দেন। 
“মহান্ছপকার” পাগডাগণ ভোগ ও রন্ধন কার্ধ্য নিপন্ন করেন। 


ভুবনেশ্বরের নিত্যপুজা | 


১। প্রাতে ছুন্দুতি ধ্বনি ও দর্পণ সম্পুখে রাখিয়া আরতি। ২। &টার 
সময় দত্ত ধাবন! ৩। ৭ টার সময় স্নান ও বন্ত্র পরিধান। ৪&। ৯ টাঁর সময় 
নবনী ও মিষ্টান দ্বারা বাল্য ভোগ । ৫ | ১৯ টারসময় খিচুড়ি পিঠা ও মিষ্টানল 
দ্বার সকাল তোগ। ৬ ১১ টার সময় পকড়ান্র ভোগ (দি ও লেবুর সহিত 
পাস্ত ভাত) «| দ্বিপ্রহবের সময় অস্ত্র ব্যঞ্জনাদি দ্বারা মধ্যান্্ ভোগ ও আরতি ; 
ইহার পরে ৪টা পর্যন্ত মন্দিরের দ্বার বন্ধথাকে। ৮। ৪ টার সময় ছুন্দৃতি 
ধ্বনি, আরতি ও ক্রিলিপী ভোগ । ৯। সন্ধ্যাকালে জলাভিষেক? বন্ত্র পরিধান 


পা 


ও পুষ্পমাল। চন্দনার্দি ছার! বড় শৃঙ্গার বেশ। ১০ | খাজা; গজ, মতিচুর, - 


অস্স ও পান দ্বারা সন্ধ্যাভোগ । ১১1 সুগন্ধার্দি লেপন ও মোহনভোগ । 
১২) ইহার এক ঘণ্টা পরে গোপাল ভোগ | পকড়ান্ন ও দধিকে “গোঁপাল 


২গ _.. পুরী তীর্থ। 
তোগ” বলে। ১৩। ছুধ কলা জল পান ও পুষ্পদান। ১৪ আরতি । 
১৫। খাট শয্যা ঠিক করিয়া পাগডাগণ বলেন “দেব, দেবী আঁপনার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছেন।” ইহার পর দরজা বন্ধ করা হয়। 

ভুবনেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন গৌরীদেবীর মন্দিরের গ্রস্তরকাঁর কার্য অভীব 
মনোহর । 

ভূবনেশ্বরের পর্ববাদি | 

১। চন্দন যাত্রা-_বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় ভুবনেশ্ববের প্রতিনিধি 
চজ্জ শেখর দেব বিন্দু সাগরের মধ্যস্থিত জগতি মন্দিরে যান। 

*। প্রশুরামাষ্মী-_আযাড় মাসের শুর্লাষ্টমীতে চন্দ্রশেখর পরশুরামের 


মন্দিরে গমন করেন। 
৩। যম দ্বিতীয়া__কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে চত্্রশেখর যমেশ্বরের 
মন্দিরে যান। 
৪1 প্রথমাষ্টমী যাত্রা অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে পাপ নাশিনী 
ৃ তীর্থে যান। 
| মাঘ সগুমী_মাঘ মাসের শুরু সপ্তমীতে চক্রশেখর ভাঙ্করেশ্বরের 
মন্দিরে যান। 


৬। রথ রাজ্রা_ চৈত্র মাসের শুর্লাষ্টমীতে চন্্রশেখর রথারোহনে রাঁমে- 
স্বরের মন্দিরে গমন করেন এবং তথায় ৫ দিন 
অতিবাহিত করেন। 

ইহা ভিন্ন বসন্ত পঞ্চমী, দোল যাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিজয়া দশমী ও কোজাগর 

পুণিমার সময় নানারূপ উৎসব হইয়া থাকে । 


ভুবনেশ্বরের প্রসাদ । 
গোপাল-মন্্রে পুজা কাধ্য সম্পন্ন হয় বলিয়। ভূষনেশ্বরের ভোগকে মহা- 
শ্সাদ বলা হয় এবং পুরীতে গন্াথের প্রসাদ যেমন নীচ জাতি ছার! স্পষ্ট 
হইলেও তাহা বিনা সঙ্কোচে সেবিত হইতে পারে, উচ্চ জাতি কর্তৃক ভূবনেখবরের 
নন প্রসাদ ও তেমন জাতি ধর্ম নিখিবশেষে স্পৃষ্ট ও সেবিত হইয়া থাকে, 
কিন্তু তাহা অন্তন্জ নীত হইতে পারে না। 








হিভীয় অধ্যায়? ২৭. 


ৃ ১৬ _ ধউলি। 
ভুবনেশবরের মঙ্গিরের দুই ক্রোশ দক্ষিণ পণ্য য়ানদী তীরে 'ধষলী” 
বা 'ধোঁলী' নামে আছে, তাহার শিখর দেশে, মহাদেব ও 


গণেশের মন্দির এবং একখণ্ড অশোক শিলালিপি আছে। ধর্মাশোকের 
আঁদেশ লিপি ধউনি পর্বত গাত্রে ক্ষোদিত থাকিয়া! অগ্তাপি তীহার যশঃ ঘোবণা 
করিতেছে । ১৮৩৭ খুঃ অন্দে ক্যাপটেন কিটো। এই স্থান পরিদর্শন করেন 
এবং তিনিই সর্ধপ্রথমে ইহার কাহিনী সকলের গোচরীভূত করেন। পাহাড়ের 
উপরে কোশলগঞ্জ। নামে একটী বাপী আছে। 


খগুগিরি ও উদয়গিরি । 


ভুবনেশ্বরের, মন্দির হইতে তিন. মাইল দূরে এই ঢুইটি _বানুকা, গরুর 
গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষারৃত পাহাড় আছে। ইহার অতি নিকটে ব্যাঞজ, হরিণ 
ভঙ্গ, প্রভৃতি হিং জন্পূর্ণ জঙ্গল আছে। পাহাড় ছুইটি পরস্পর সংলগ্ন 
অল্প পরিসর উপত্যকা! দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগকে , একটি 
পাহাঁড়ই বল! উচিত। উহাদের তিতরে অসংখ্য গুহা আছে। কত অগাধ 
অর্থরাশি ব্যয় করিয়া! এই সকল গুহা ক্ষোদিত হইয়াছিল তাহা'নির্ণর করা 
কঠিন। পূর্বের গুলিকে বৌদ্ধাকীর্তি বলিয়া মনে করা যাইত কিন্তু এক্ষণে স্থির' 
হইয়াছে যে ইহার জৈনরাজ খারবেল কর্তৃক ক্ষোনিত। খররবেলম্হাসেখে, 
বাহুন্” নামে অভিহিত ছিলেন। এবং তীহার- রাজ্য পাটলি পুত্র পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানি কলিঙ্গ নগরীতেই ছিল “710৫ ০৪12421 ০£ 
01510010910 আ৪5 2 05116575920 ২/171015 16 095110527 
94565050৮25. 9:90915 3010513516 0527 িটিএড৪0৩৮2 1) 
76৫2) 7)682776£ 9426267,  এতদ্যতীত আহির নামক কধিক্াধিপতি ও 
অনেক গুলি গুহ! ক্ষোঁদিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল গুহার অভ্যন্তরে 
অনেক সময় দত্থ্য ও তঙ্করেরা অনায়াসে নুকাইয়া৷ থাকে। পাহাড়ের শিষ্কে 
একটি বাংলা ঘর আছে তথায় একজন পথ প্রদর্শক সর্বদাই উপস্থিত থাকে ॥ 
তাহাকে সঙ্গে লইলে সে তন্রত্য সমস্ত পথ ঘাট দেখাইয়া! ও যাবতীয় দ্রষ্টব্য 
" পদার্থ বুঝাইয়া দেয় ভুবনেশ্বর হইতে গোযান যোগে ও স্থানে যাওয়। যায় 


২ | পুরী ভাঁর্ষ। 


কিন্তু রারিকালে বন্য জন্তর উপদ্রব হেতু অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া 


নিরাপদ নহে। খ্ঙঠিরির, তলদেশে ৈরারী যঠ আছে ।,মঠের একটি স্থানে 
অনেক খড়ম্‌ সংগৃহীত আছে। 


খগুগিরি |. 


২২৩ ফিট উচ্চ এবং তথায় শতাধিক গুহ! আছে। ইহাতে রাধাকুণ, 
শ্যামকুণ্ড গুুগঙ্গা, ( পাঙডারা বলেন অনেরুক্ষণ হুলুধবনি করিলে- এখানে 
গরঙ্গাজল বাহির হয়) আকাশ গঙ্গা | (ইহা ৪ হাত গতীর).ভেঁতুলি গুহা, 
বসুন ওহ গুহা, ধানতানা গুহা, অপস্ত গুহা, হা, খগ্ুগিরি গুহা। ( খগ্ুপাথর) প্রস্তুতি 
অনেক গুহা আছে। উপরস্থিত মন্দিরে বুদ্ধদেবের,পরেরশনাথের এবং দ্বাদূশভুজ। 
ছু দেবীর মূর্তি আছে। অনন্তগুহাতে অনেকগুলি মুক্তি ক্ষোদিত আছে এবং 
তথায় পালি ভাবায় লিখিত একথড প্রস্তর বিদ্যমান আছে। আঁকাশ গঙ্গার 
গার্থখে ললাটেন্দু কেশরীর দেহারশেষ যথায় রক্ষিত আছে, তাহ! সিংহ দ্বার 
নামে অভিহিত। 


উদয়গিরি। 


২১*_ফিট, উচ্চ.) তাহার শিখর দেশ হইতে স্র্ধ্ের মনোজ, উদয় সর্বব 

অগ্রেই নয়ন পথে পতিত হয় বলিয়া উহায় নাম উদরয়গিরি। এই পর্বতে ব্যান 
গুহ! (দেখিলে মনে হয় যেন একটি বাঞ্জ মুখব্যাদান করিয়া আছে) ও হুভ্তীগুহ].... 
নমে হুইটা গুহা আছে। শেধোক্তটির ছাদ পতনোন্ুখ হওয়ায় ভূতপুর্ব ছোট 
লাট উদ্্বর্ণ সাহেব উহার তিনটি প্রস্তর স্তন নির্মাণ করাইয়। দিয়া উহাকে 
ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। “রানী হংসপুর, ছোট হাতী গুহা! 
জয়া বিজয়া গুহা, বড় ছাতা গুহা, সর্পগুহা, হরিদাস গুহাঁ, জগন্নাথ গ্তহা, 
প্রভৃতি অন্বেক গুহাও আছে। রাণী হংসপুর দ্বিতল এবং উহ! দেখিতে অতি; 
সুন্দর । ইহা! ৪* হাত দীর্ঘ ও ১১ হাত উচ্চ দেখিতে ঠিক ঢকু মিলানো বাড়ীর ' 
থাযব। হস্তী গুহার একটি গণেশ মৃত্ধি আছে। মাধী স্গুখীতে উদয় গিরির 
উপ্পর একটি মেলা হইয়া থাকে । সেই দিন যাত্রীগণ এই গিরির উপর 
হইতে মূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া থাকেন। 





উদয় গিরি। 
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খুর্দা, অত্রি,সাক্ষীগোঁপাল, কপোতেশ্বর, 
বিশেশ্বর, আঠার নালা । 


খুর্দা রোড । 
এখান হইতে খুর্দায় যাওয়া যায়। পুর্বে খুর্দা পুরীরাজের রাজধানী 
ছিল ; বর্ডমানে উহা! পুরী জেলার একটি মহকুমা । খুর্দা রোড স্টেসম হইতে 
একটি রেল লাইন মান্্রাজ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে ও অপরটি পুরী পর্য্যস্ত 
গ্রসারিত হইয়াছে। 
অত্রি। 


খুর্দা হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে একটি গ্রঅবণ আছে 
এবং তথায় মকর সংক্রান্তির দিনে একটি মেলা হয়। কথিত আছে এই 
প্রঅবণের জল পান করিলে বন্ধা! নারী গর্ভবতী হয়। 

সাক্ষীগোপাল। 

গ্রামটি পুরী ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে রতনচিরা! নদীতীরে অবস্থিত 
ণ্ বন্দাবন নামক স্ুবিস্তত উদ্যান মধ্যে সাক্ষা গোপাল দেবের ৭* ফুট উচ্চ | 
মন্দির। উহার প্রাঙ্গণে একটি পুক্ষরিণী আছে। মন্দির মধ্যে তগবান শ্রীকুষের 
চত্হস্ত পরিমিত উচ্চ মনোজ্ঞ মূর্তি এবং তৎসম্মুখে শ্রীরাধিকা৷ মূর্তি অধিষ্ঠিত । 
ভীর্থ যাত্রীগণের যধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে জগন্নাথ দেব দর্শন করিয়া পপ 
সাক্ষীগোপাল দর্শন না করিয়া আপিলে তার্থের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই 
জন্য পুরা হইতে প্রত্যাবর্ভন স্যয় সাক্ষাখোপাল দর্শন করিঘ্ন। আসিতে হয়। 

বি্ভানগর ( রাজমহেন্দ্রী ) নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদ প্রতিবেশী 
একজন ত্রাঙ্গণ যুবককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গমন কবেন এবং তথায় পীড়িত 
হইয় পড়েন। গীড়ার সময় যুবক সেই বৃদ্ধকে বিশেষ যত্বু সহকারে সেবা ও 
শু্রঘ। করিয়া রোগমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ তাহার কন্ঠার সহিত 
যুবকের বিবাহ দিবেন এই অঙ্গীকার করেন। বৃদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর কুলীন এবং 
যুবক তাদবশ কুল সম্পন্ন নহেন বলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয় স্বজনের 
পরামর্শে বৃদ্ধ তাহাকে কন্াদানে অসম্মত হন। যুবক গ্রামস্থ পঞ্চায়েতের 
নিকট অভিযোগ করিলে তাহারা সাক্ষী সহযোগের দ্বারা প্রস্তাবিত বিবাহ 
বিষয়ক প্রমাণ দিতে বলেন। বৃন্দাবনে ৬গোঁপাল ছিউর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে 


৩ পুরী তীর্ঘ। 


ধর কন্তা দান সধন্ধে কথাবার্তা হইয়াছিল শ্মরণ করিয়া! যুধক পুনরায় বৃন্দাবনে 
গমন করিয়া গোপাল জিউর নিকট হত্যা দিলেন এবং ভাহাকে এ বিচারে 
সাক্ষ্য দিতে আসিবার জন্ত একাস্তমনে প্রার্থন৷ করিলেন। তক্তাধীন গোপাল 
জিউ ভক্তের বা: পূর্ণ করিতে সন্মত হইয়া বলিলেন তুমি অগ্রে অগ্রে গঘন 
করিবে আমি তোমার পশ্চাতে যাইতে থাকিব; আমার হ্ুপুর শব্দে 
তুমি বুঝিবে যে আমি তোমার অন্কুসরণ করিতেছি কিন্তু তুমি পশ্চাতে ফিরিয়। 
যেন আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিও না। তাহা হইলে আমি আর যাইব নাঃ 
সেই স্থানেই থাকিব। পথে ন্বপুর গুলিতে বালুক। প্রবেশ করায় যুবক হ্ুপুর 
ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেবিয়াছিলেন বলিয়া গোপাল জিউ 
আর অগ্রসর হন নাই, সেই স্থানেই রহিয়া৷ গেলেন। উপায়ন্তর না দেখিয়। 
যুবক বিদ্ধানগরে যাইয়া পঞ্চায়ৎগণকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া সেই 
স্থানেই সকলকে আসিতে অনুরোধ করিলেন) সেইরূপ হইলে গোপাল জিউ 
তাহাদের নিকট যুবকের কথাই যে সত্য এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদীন করিলেন। 
অনস্তর যুবকের সহিত বৃদ্ধার কন্ঠার বিবাহ কার্য যথাসময়ে সমাধা হইয়া! গেল। 
সত্য কথা বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলিয়! তাহার নাম “সাক্ষীগৌপাল” ও 
«সত্য বাদী” হইয়াছিল। গ্রামটীর নাম ও এই জন্য সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী 
হুইয়াছে। 

উৎকল রাজ পুরুষোত্তম দেব কাঞ্ীরাজের একটি পরযাস্ুন্দরী কন্টার 
পাণিগ্রহনার্থ অভিলাধী হন, কিন্তু তিনি জগন্নাথ দেবের সম্মার্জকের কার্য্য 
করেন বলিয়া কাক্ষীরাজ কন্ঠাদ্দানে অসন্মতি প্রকাশ করেন। উৎকল রাজ 
কাীরাজকে পরাজিত করিয়! তাহার কন্ঠার পাণি-গ্রহণ কবিয়াছিলেন এবং 
বিগ্ভানগর হইতে সত্যবাদী গোপালের মুর্ঠি আনিয়া কাঞ্ধী বিজয়ের স্মৃতি 
চিহ্ন বা সাক্ষী স্বরূপ ১৪৯৭ খুঃঅব্দে তাহা কটকে প্রতিষ্টিত করেন। ১৫১৯ 
খুঃঅবে চৈতন্য দেব কটকেই সাক্ষী গোপাল যুর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মোগল 
বাজতে সময় সাঙ্গীগোপাল মৃদ্তি বর্তমান সাক্ষীগোপাঁল (সত্যবাদী ) নামক 
- স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কথিত আছে সাক্ষীগোপাল মুক্তি এক সময়ে 
পুরীতে. বিরাজমান ছিলেন এবং ভীহার ও জগন্নাথদেব উভয়েরই ভোগ এক 
যঙ্ষেই হইত। তু জগন্লাথনেব স্বপ্নযোগে বিজ্ঞাপিত করেন যে যাবতীয়, 


৯ 


খিতীষ অধ্যায়। ৩৯ 


ভোগ সামত্রী গোপাল দেব একাকীই আহার করেন ; তিনি তাহার কিছুই 
পান না। সেই জন্ত সাক্ষীগোপালের পৃথক ভোগের ব্যবস্থা হয়। 

সুক্ষীগোপাল্র মুহ্তি দেখিতে অতীব সুন্দর। কথিত আছে কোনও :. : 
সময় ক্ষেত্র রাজের পাটরানী গোপালের সর্বাঙ্গ সুন্দর যুক্তি দর্শন করিয়া 
ভাবিযাছিলেন যে নাপিকায় যদি উহার একটি নোলক থাকিত তাহা হইলে 
ূন্তি আরও সমধিক সুন্দর দেখাইত। তিনি ভাবিয়া ছিলেন নাসিকার ছিন্ 
থাকিলে আমি এখনই উঁহীকে আপনার নোলকটি পরাইয়া৷ দিতাম। রাত্রে 
গোপালের স্বপ্ন আদেশ হইল, আমার নাকে ছিদ্র আছে মুক্তা পরিব। 
পরদিন পাটরাঁণী অতি সমারোহে তথায় আসিয়া মুক্তা পরাইয়া৷ দিলেন_- 

“অগ্ভাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি 
গোপাল পরেন নাকে কোন কোন তিথি ॥৮ 
কপোতেশ্বর 

উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে পুর্বকালে একটি সুপরপিদ্ধ কুশস্থলী ছিল 
তাহাতে সফল জন্তই বাস করিত। উহা বৃক্ষ ও জলাশয় বিহীন এবং পিশাচ- 
গণের বাসযোগ্য ছিল। মহাদেব বিষ সদৃশ সর্বপূজ্য হইবেন কামনা করিয়া 
সেই কুশস্থলীতে তীব্র তপস্তা। করিয়া কপোতের ন্যায় স্ুঙ্ম শরীরী হইয়াছিলেন 
. বলিয়া তাহার নাম কপোতেশ্বর শিব হইয়াছে। ভক্ত বসল তগবান প্রসন্ন 
হইয়া। শিবকে ভগবানের সনূশ পৃজ ও সন্মানাদি পাইবার মত উ্বর্ধ্য দান 
করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের তপঃ প্রভাবে কুশস্থলী বৃন্দাবন সদৃশ মনোরম 
ও তরুলনতা শোতিতা হইয়াছিল। খহীরা৷ কপোতেশ্বর শিবকে দর্শন ও পৃজা 
করেন তাহার! নিষ্পাপ হইয়! পুরুষোত্তম গমনে সমর্থ হন। ইহা এক্ষণে কমল 
পুরের নিকট অবস্থিত। অগ্নি পুরাণের মতে কোনও সময়ে হরপার্ধতী কগোত 
কপোতীর রূপ ধারণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া শিবের এই নামের 
উৎপত্ভি। 


বিহ্বেশ্বর। 


কপোতেশ্বরের পূর্বদিকে নীলাচলের নিকট সমুদ্রতীরে অবস্থিত । গাতাল- 
বাসী দৈভাগণ নহীতল তেদ করিয়। দ্বার নির্ান পূর্বক ভুলোকে আগমন 


ও২ পুরী জীর্থ। 

করিয়া জনগণের উপর নানার্ূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। শ্রীরুষ্ণ' যাদব ও 
পাগুবগণের সহিত সেই সময় শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে 
জান করিয়া ও নীলমাঁধবকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই দৈতাছ্ছারে উপনীত্ত 
হইয়াছিলেন। অনস্তর একটি বিশ্বফল আনিয়া মহাদেবকে পু্জ। করিয়া সসৈম্ 
পাতাল প্রবেশ্বী করিয়া দৈতাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পাঁতালের সেই 
অবরোধের জন্য একটি প্রাসাদ নির্ান করিয়া ভগবান মহাদেবকে তথায় 
স্থাপিত করিয় বলিয়াছিলেন “আপনি, এখানে নিত্য বিরাজ করুন।” সেই 
অবধি ভ্রীকষ্ণ-প্রতিষঠিত সেই মহাদেব বিষেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত হইয়| 
আসিতেছেন। যানবগণ সেই পাপহস্তা মহাদেবকে দর্শন করিলে ছুত্তর 
বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সযুদরয় অভিলধিত লাত করিয়৷ থাকেন। 


আঠার নাল!। 


দণভাঙ নদীর উপরে অষ্টাৰশ সংখ্যক ফোকর বিশিষ্ট সেতুকে আঠার 
নাল! বলে। রাজ। মৎস্য কেশরী ইহা নির্াণ করাইয়া দেন। আঠার নালার। 
সেতু হিন্লুগণের স্তপতি বিদ্ভার নৈপুণ্যের একটী পরিচয়। যাজপুরের নিকট 
এইরূপ একটি এগার নালা আছে। 

কথিত আছে রাজ ইন্্রদ্যর এই সেতু নিশ্াণ করাইয়া ছিলেন এবং সেতু- 
বন্ধনে পুনঃপুলঃ বিফল প্রযত্ব হইয়া জগন্নাথদেবেক্স আদেশ ক্রমে নিজের , ৮ 
অষ্টাদশ পুত্রের মন্ক এই নদীগর্ভে'উপহার দিয়া তবে সেতু-বন্ধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের মতে চৈতন্য দেবের পারাপারের জন্য জগন্নাথদেব1 
এক রাত্রি মধ্যে এই সেতু নির্মাণ করাইয়া দেন। দণ্ডভাা নদীটি এক্ষণে 
মজিয়! গিয়াছে। পূর্ব্ব এই নদীর নাম তাগী নদী ছিল। নিতাই চৈতন্যদেবের 
দণ্ড এখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার নাম দণ্ড তাজা হইয়াছে। 
স্থল পথে এই স্থান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া ভীর্ঘযার্ী- 
গণ আনন্দে বিভোর হন। আঠার নালার নিকট ঝড় বৈরনাথ শিবের] 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


পুরী। 
ইহা কলিকাতা হইতে ৩১১ যাইল দুরে বঙ্গোপসাগরের তীষে অবস্থিত । 


পুরীই পুরী জেলার প্রধান নগর পুরীজেলায় ছুইটী মহকুমা আছে পুরী 
খুর্দা। ইহার দক্ষিণে চিষ্কা হুদ ও মান্্রাজ প্রেসীডেন্সী। 


পুরী সহয় দৈর্ঘ্যে তিন ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ। ইহার এক একটী 





পাড়াকে এক একটী «সাহী” বলে থ! মার্কগুসাহী, দোলমগ্ুসাহী ইত্যাদি । ৮ 


জীমন্দিরের সম্মুখবর্তাঁ যে বিস্তৃত রাজপথ গুপ্ডিচা বাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহার 
নাম বড় দাও বা বড় দীড়। দাও বাদীড়_ অর্থে রাস্ত]। এই স্ুপ্রশস্ত 
রাজপথের উপর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরীর 
রাজপ্রাসাদও এই রাজপথের পার্থদেশেই অবস্থিত। অপর একটী বাষষপথ 
সমুদ্রের অতিমুখে স্বর পর্য্স্ত প্রসারিত । 

ব্স্বার হইতে চক্রতীর্ঘ পর্যন্ত বালুকাতূমির উপর অধুনা বহু বিশাবকায় 
অট্টালিকা নিগ্মিত হইয়াছে। এই স্থান গবর্ণমেন্টের খাস মহলের অন্তর্গত | 
এবং ইহাকে. বালুখণ্ড ষ্টেট বলে। কলেক্টর সাহেব এই স্থানের জমী ৩* 
হইতে ৫* বৎসর পর্যন্ত মিরার্দে বাস করিবার চুক্তিতে সাধারণকে উচ্চ খাজ- 
নায় পাট্টা দিয়া থাকেন। 

পুরীধাম নীলাচল, পুরী, পুরুবোত্তম, শ্রীক্ষেত্রঃ শব ক্ষেত কেবল ক্ষেএ&, 
দশাবতার ক্ষেত্র, ঠাকুর বাড়ী নামে থ্যাত। মাধবের লীলা ভূমি বলিয়! 
ইহাকে লীলাচল কহে। 

ইতিহাস। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিম্ুগণ উড়িস্যায় রা্ত্ব করিয়। আসিতেছেন। 

যবনগণ ভাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। [কেশরী বংশের আদি পুরু 


চি 


রি 


পুরী তীর্থ। 


ষযাতি কেশরী যবনগণকে বিতাড়িত করিয়! পুনর্বব/র হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন 
করেন। ইনিই মন্দিরাদি নির্্ীণ কার্য অনেক অর্থবায় করিয়া যে সকল 
কীন্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দ্বিতীয় .ইন্দছ্যয় নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিলেন কেশরী বংশের অনন্ত কেশরী, অলাকু কেশরী, ললাটেন্দু 
কেশরী, মৎস্য কেশরী, এই কয়জন রাজা বিখ্যাত। ইহার পরে গঙ্গা 
বংশীয়গণ রাজস্ব করেন। ) গঙ্গ! বংশের আদি পুরুষ রাজা চোরগঞ্গা জগন্নাথ 
দেবের প্রাত্যহিক বিবরণমূলক মগ্ডল-পঞ্জী (মাদ্লা পাঁজী) লিখাইবার 
ব্যবস্থা প্রধন্তিত করেন। অগ্ভাবধি তালপত্রে “মাদলা পীজী” লিখিত হইয়। 
থাকে । এই পঞ্জিকা দীর্ঘ-দীর্ঘ তালপত্রে লিখিত হইয়। মর্দলাকারে বদ্ধ থাকায় 
উহার নাম মাদল] পঞ্জিকা হইয়ীছে। মাদল। পাঁজিই উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত। 
ইহাতে জগনাথ মন্দিরের ও উড়িষ্তার নরপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। 
রাজা! চোরগঞ্জের সময়ে উড়্িয্যারাজ্য গঞ্জ! হইতে গোদ্দাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। এই বংশে অনিয়ঙ্ক ভীমদেব নামে এক বিখ্যাত রাজা। ছিলেন৷ রাজ! 
কপিলেন্দ্র দেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 
এখং রাঁজা পুরুষোত্তম দেব কাঞীবাজকে স্ববশে আনয়ন করেন। বাজ! 
প্রতাপ রুদ্র চৈতন্তদেবের সমসাময়িক এবং তিনি ভীহার একজন প্রধণন ভক্ত 
বলিয়া গণ্য ছিলেন। রাজ। যুকুন্দদেব উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। ভাহার, 
নিকট হইতে মুসলমানগণ বিনা যুদ্ধে তাহার রাজ্য হস্তগত করেন। অনন্তর 
মহারাষ্্ীয়গণ যুসলমানগণের নিকট হইতে যুদ্ধ স্ত্রে উহা প্রাপ্ত হন। খুর্দা] 
পুরীবাজার রাজধানী ছিল। মহারাষ্ত্রীয়গণ পুরীরাজার খুর্দদা কেল্লা ব্যতীত 
তাহার যাবতীয় ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৩ থুঃ অবে খুর্দা 
রাঙ্গ ইংরাজদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করেন কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার 
উভয়ের মধ্যে শক্রতার সর হয়। অনন্তর ইংরাজগণ খুর্দার রাজার সমগ্ত 
সম্পত্তি খাস মহল ভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৭ থৃং অব ইংরাজ রাজ জগন্নাথ 
দেবের সেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া রাজাকে পুরীতে 
থাঁকিবার অঙ্ুমতি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খুঃ অন্দে পুরীর রাজা ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে 
হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আজীবন দাসত্ব শরঙ্খলে আবদ্ধ হন। তাহার 
মৃত্যুর পরে ভাহার পুত্র জগন্নীথদেবের সেবাইত স্বরাপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


৬৬ . পুদী তীর্থ? 


হয়, জয়! নাঘক এক ব্যাধ সেই মৎস্য ক্রয় করিত তাহার উদর মধ্য হইতে 
শ্রাণ্ত লৌহখণ্ড আপন ধনুকের তীরে ব্যবহার করে। একদা কৃষ্ণ একটি 
বৃক্ষের তলে বসিয়াছিলেন এমন সময় জয়া ব্যাধ মৃগ ত্রমে সেই বাণঘ্বার! 
ভরীকৃষ্ণকে বধ করে। নিজন্রম বুঝিতে পারিয়! জয়! নিজ দুস্কতি-জনিত বিলাপ 
করিতে থাকিলে তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে ব্রেতাধুগে আমি রামরূপে 
বিনাদোষে তোমার পিতা বালিকে বধ করিগ্লাছিলাম আজ আমার হতা! 
ব্যাপারে তাহার সমুচিত প্রতিফল হইল। তুমি এ জন্য দুঃখ করিও ন! ইহা 
বিধাতার অথগুনীয় বিধান। তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া পাগুবগণকে 
কামার মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপিত কর। জয়ার প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিধন বার্তা 
অবগত হইয়! পাগুবগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শবদেহ দাহ করিবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্বেও তাহ! করিতে সমর্থ 
হইলেন না'। অনন্তর তৎকালে এই দৈববাণী হইয়াছিল যে "সাক্ষাৎ নারায়ণের 
দেহ দগ্ধ হইবার নহে, ইহা! সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, কলিযুগে ইনিই দারুত্ৃক্ষ 
জগন্নাথ রূপে আখ্যাত হইবেন।” 
জগনাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ। 

উৎকল থণ্ডে ঈলিখিত আছে যে সত্যযুগে অবস্তীনগরে স্ুধ্যবধ্শ সন্তৃত 
ইন্রদ্যয় নামে এক ধর্মাত্ব। নরপতি ছিলেন। একদা তিনি নিজ পুরোহিতকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে এরূপ ক্ষেব্রধাম কোথায় আছে যেখানে জগন্নাথদেবকে 
চর্শচচ্ষু সহযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হওয়া যায়? পুরোহিত প্রত্যুত্তরে 
কহিলেন ভারতবর্ষে বিধ্যাত ওড্দেশে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম নামক এক 
উত্তম ক্ষেত্র বিরাজমান আছে। সেখানে কারণ-সঞ্গিল-পূর্ণ-বৌহিন কুণ্ডের 
তীকে সাক্ষাৎ ঘুক্তিগ্রদ নীলকান্তমনি নিশ্সিত ভগবান বাস্ুদেবের মনোহর 
মৃত্তি বিরাজ*করিতেছেন। তথ্য সংগ্রহণার্ধ রাজ! তৎক্ষণাৎ আপন পুরোহিতের 
ভ্রাতা ি্ুরঠাীতিকে তথাক্র তৌঁড করিলেন । 

বিগ্ভাপতি তদন্থুসারে রথারোহণে মহানদী প্রভৃতি সুদুত্তর নদী অতিক্রম 
করিয়া নীলাচল পর্বতে উপনীত হইয়।, বিশ্বাবস্থ নামে এক বৃদ্ধ শবরকে তথায় 
দেখিতে গাইলেন এবং তীহার সহিত পরিচিত হইলেন । বিশ্বাবস্থু বিগ্ভাপতিকে 
রৌহিণকুণ্ড, অক্ষয়বট এবং অগ্লাথদেবের শ্ীযুত্তি যথাক্রমে দর্শন করাইলেন। 


কির গু 


অনন্তর স্তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ইলছায় মুরপতি বে এক্ষেত্রে শুভা- 
গমন করিধেন তাহা এখানে জনশ্রুতি. রূপে প্রচলিত আছে। বিগ্যাপতি 
জগরাথদেবকে তক্তিতরে বথাবিহিত পৃজা। করিয়া বৃদ্ধ শবরের আতিথ্য স্বীকার : 
করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে অবগাহনাদি কার্য 
সম্পন্ন করিয়া মাধবকে প্রণাম পূর্বক অবস্তীনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। 

ইতিপূর্বে পন্মনাভ ব্রন্মা ভগবদর্শনে তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন থে 
একটী বায়স পিপাসার্ভ হইয়া আসিয়া “কারণ-বারি-পরিপূর্ণ রৌহিনকুণ্ডে 
নিমজ্জিত হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা পানি অবস্থায় প্রভুর পার্খে অবস্থিত হইল। 
বায়সের এবিধ আশ্চ্যযভাব অবশোকন করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন, 
সৃষ্টি ব্যাপার এইরূপে উত্তরোত্তর প্রক্ষীণ হইতে থাকিবে । যখরাজ পুরুষোভম 
ক্ষেত্রে অজ্ঞান পাপাসক্তগণও অনায়াসে নির্ববাণলাতের অধিকারী হয় দেখিয়] 
স্বীয় অধিকার ধ্বংশের সংশয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং নীলপর্ধবতে মাধবকে 
শনি, ভজন ও পুজা] করিয়া যাহাতে '্বীয় অধিকার অটুট ও অখগুনীয় ভাষে 
থাকে তাহার প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণের ইঙ্গিতে লক্ষী তাহাকে জ্ঞাপন 
করিলেন যে তুমি অপর কর্-ভুমির উপর আধিপত্য লাতের অধিকারী হজ 
এখানকার প্রাণিগণ তোমার আয়তাধীন হইবে না। এই পুণ্য ক্ষেত্রের ' 
মৃতদ্দিগের উপর তোমার কোন অধিকার রহিবে না। লক্ষী ব্রন্মাকে আরও 
খলিলেন তগবান শরণাগত জনের ক্লেশ বাশি অন্ুকম্প। বশে দূর করেন সেই 
জন্য যমরাজের পুজায় একান্ত প্রীত হইয়! তাহার প্রার্থনা অনুসারে তিনি এই 
ম্মত্যজ্য ক্ষেত্রে স্বর্ণ বালুকীয় আবৃত অবস্থায় চির বিরাজমান থাকিবেন+ 
শরে পরমভক্ত রাজ! ইন্সছ্যয় শত অশ্থমেধ য্ঞ সম্পন্ন করিয়া ভগবানকে গ্রীত 
করিলে তিনি তক্তের মনোবাঞ। পুরথার্থে একটা দারুতে স্বীয় লীলাতনুঃগ্রকা- 
শিত করিবেন। বিশ্বকর্মা রচিত এ দারুময় মৃত্তি তুমি ভক্তি সহক্ষার্ প্রতিষ্ঠা 
করিবে। বিদ্যাপতি স্বদেশে প্রত্যাগত হওযনুর পর সায়ং কালী পূজার জন্ত 
দেবগণ সমাগত হইলে ষমরাজের প্রার্থনা অনুসারে সমুদ্রের বালুক! রাশি 
স্ভগবান পুরুষোত্তমকে ও রৌহিন কুণগকে অনৃশ্ত করিয়া ফেলিল। দেবগণ 
প্ভাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলে এই আকাশ বাণী হইল যে ভগবান দাকু ব্রহ্গ- 
স্কপে মর্দে অবতীর্ণ হইবেন। 


৩৮ অপুরা তাঁথন 

_ এদিকে মহারাজ ইন্জছায় বিদ্ভাপতি মুখে ভগবান পুরুযোভম দেবের 
অলৌকিক বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে অর্চন! করিবার উদ্দেশে গমন করিতে 
রপ্তত হইলেন। সেই সময়ে নারদ খবি তাহার সমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন 
আপনার অসীমগ্ডপে মুনি খধিগণ এমন কি ব্রহ্গা। পর্য্যন্ত গ্রীত হইয়াছেন 
আমি আপনাকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও তত্রস্থ তীর্থ প্রভৃতি প্রদর্শন করাইবার 
জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি। স্বয়ং নারায়ণ ও আপনাকে অনুগ্রহ করিধার 
জন্য বূপচতুষ্টয়ে বিরাজমান হইবেন। রাজা ও নারদ খষি বিদ্ভাপতির সহিত 
উৎ্কল দেশে গমন করিয়া! পরম গ্রীতি লাভ করিনেন। তাহার! কুশস্থলীতে 
কপোতেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়। ক্ষেত্র ধামের সীমায় উপস্থিত হইলে রাজা 
ইন্দ্রদথা়ের বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল । অমঙ্গল স্থচক বাম চক্ষু স্পন্দনের 
কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন মহারাজ শুভকার্য্য সর্বদাই বিদ্ন 
সচল, বিদ্ধাপতির প্রত্যাবর্তের পর দিবসেই সন্ধ্যাকালে ভগবান স্বর্ণ বালুকা 
কণায় আরত হইয়া পাতালে অন্তহিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ধহারাদা 
নিদারুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন নারদ অশেষ প্রকারে তাহাকে সাত্বন। 
চ্খলে বলিলেন লোক পিতামহ ব্রহ্মা এইব্ধপ সংঘটিত হইবে জানিয়াই আমাকে 
আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহা ও বলিয়া, দিয়াছিলেন যে 
যমরাজের প্রার্থনা অনুসারে নীলমাধব হঠাৎ অন্তহ্িত হইয়াছেন বলিয়া! যেন 
রাজ। বিলাপ না করেন। তিনি সেই ক্ষেত্রে সহত্র অশ্বমেধ যজানুষ্ঠান দ্বারা 
বিষুর পূজা করিয়াছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই দারত্রন্ম বিষুধর্তি নিজ চক্ষে 
দর্শন করিতে পারিবেন। অতএব হে রাজন আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না। 
আপনার মনোবাছ1 অবশ্ঠই পুর্ণ হইবে। রাজা শোঁক সঘরণ করিয়া নারদ 
খষির সহিত নীলকণ্ঠ শিব ও নরসিংহ ফুর্তি দর্শন করিলেন। নারদ ভহাকে 
অক্ষয় বটের মূল প্রদেশ হইতে পশ্চিযদ্দিকে নৃসিংহদেবের উততরাংশে যে স্থানে 
: প্রস্থ মাধব অবস্থান করিতেন এবং বায় তিনি পুনরায় আবিভূত্ত হইবেন সেই 
পুণ্য ক্ষেত্র স্থান তাহাকে প্রদর্শন করাইলেন, অনস্তর রাজা জগন্নাথদেব সেই 
স্থানে বিদ্যমান আছেন মনে করিফ্া একাগ্রচিত্তে তাহার স্তব করিতে লাগি 
লেন। এই সময় এই আকাশ বাণী হইল যে হে বুপবর, তুমি মহধি নারদ. 
খষির উপদেশ অনুসারে কার্ধ্যানুষ্ঠান কর। 


তৃতীয় অধ্যায়! ৩৯ 
রা ঃ 

ইতিপূর্ব্বে পদ্মনাত ্র্ধা ইন্্ছ্যন্থের প্রতি অন্থগ্রহ প্রকাশার্থ ও মানব 
মাত্রের মঙ্গল বিধান জন্য নরসিংহ ক্ষেত্র নিশ্াণ করিয়াছিলেন। নারদের 
অন্গমতি ক্রমে বিশ্বকম্মীর পুত্র একটী অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়। 
ছিলেন তাহা পশ্চিমাভিমুখ্খী ও পঞ্চদ্বার বিশিষ্ট, কথিত আছে যে পাচদ্রিনের 
মধ্যেই উহার নির্মাণ কার্ধ্য সামাধা হয়। মহধি নারদ নরসিংহদেবের রমণীয় 
প্রতিমা তথায় স্থাপন করিলেন। পরে রাজা ইন্রছায় মহধধি নারদ সমভি- 
ব্যাহারে মহেন্দ্র সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন যে আমি সম্প্রতি অশ্বমেধ 
যজ্জের অনুষ্ঠান করিব, আমাকে তদ্বিষযয়ে অনুমতি প্রদান করুন; দেবরাজ 
বলিলেন তোমার এই ত্রেলোক্য পগাবন মহৎ কার্যে আমবা যথাপাধ্য 


সহায়তা করিব। অনন্তর ভগবান ও আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে পাতালে 


প্রবেশানন্তর ইন্রদ্যুয়ের প্রতি অন্ুকম্পা প্রকাশ করিবার জন্য আপনি পুনরায় 
ভূমগুলে দারুময় সুর্তিতে প্রকাশিত হইব, অতএব তুমি অশ্বমেধ যজ্দের 
অনুষ্ঠান কর।; 

যথাবিধি বিধানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে, রাত্রি শেষ প্রহরে 
বাজ ধ্যান যোগে বিষ মূর্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। নারদ বলিলেন, হে নৃপ, যখন 
অরুণৌদয় সময়ের স্বপ্নযোগে ভগবানের দর্শন লাভ প্রাপ্ত হইয়াছ তখন & 
স্বপ্ন দশ দিবসের মধ্যেই যে অতীম্পিত ফলপ্রস্থ হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ 
নাই। | 

একদিন রাজ। সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে সমুদ্রতীরে সহসা একটী বিশাল-বৃক্ষ 
দৃষ্ট হইতেছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট ও মূলদেশ তীরে সংলগ্ন 
রহিয়াছে। শ্রীরুষ্ণের শবদেহ বাকা মোহানায় সংলগ্ন হইয়। সযুদ্র বল্লির মধ্যে 
প্রোথিত অবস্থায় বিশ্ববৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়াছিল। রাঁজা ও নারদ তথায় 
গমন করিয়া সেই শঙ্খ চক্র চি্তিত-চতুতূজ স্বরূপ চতুঃশাখা সম্পন্ন বৃক্ষরাজকে 
দর্শন করিলেন। অনন্তর তাহা মহাবেদীর উপর স্থাপিত করিয়া তক্তিভরে 
ভাহার পৃঙ্গ। করিলেন। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষুঃ প্রতিমা কি প্রকারে নিগ্মিত 
হইবে উভয়ে এই চিন্তা ও আলোচন্টয় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে আকাশ 
বাণী হইল যে ভগবান শ্বয়ংই স্বীয় প্রতিমূর্তি গ্রকটিত করিবেন। এই যে বৃদ্ধ 
পুরুষকে উপস্থিত দেখিতেছ উহাকে গৃহ অত্যন্তরগত করাইয়া দ্বারদেশ বন্ধ 





হী রী 


করিয়া দিবে পরে তোষরা উহার বহির্ভগ্ে বাগ্ করিতে থাকিবে, কারণ খন্টা 
, শব্দ কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিলে বধিরতা, অন্ধতা ও অপত্যনাশ অবশ্প্তাবী। 
ৃদ্ধটা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন আপনি স্বপ্রযোগে যে মু্তি দর্শন করিয়া 
ছেন আমিই তাহা নির্মাণ করিয়া দিব। প্রতিমা নির্দাণের গৃহ পঞ্চদশ দিবস 
কুদ্ধার্গল অবস্থায় রহিল। অনন্তর জগন্নাথদেব, বলরাম, সুভদ্রা। ও চক্রেরসহিত্ 
দিব্য সিংহাসনে আবিভূতি হইলেন। জগন্নাথদেবের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা। পক্প 
চিহ্ন বিরাজিত। অনস্তদেব গছ! যুধল চক্র ও বজ্চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন, 
চৈতন্য রূপিনী লক্ষ্মী স্ুতদ্রা একহস্তে বরপন্ধ ও হস্তান্তরে 'অভয় ধারণ করিয়া 
বিরাজমান] ; এবং সুদর্শন চক্র বিষুহন্তে বিরাজ করিতেছেন অনস্তর পুনরায় 
এই আকাশ বাণী হইল যেন্যৃতিগুলিকে পৰ্বস্ত্রে আবৃত কথিয়া চিত্রচাতুর্ধ্ে 
যথাবর্ণে রঞ্জিত কর এবং প্রতি বৎসরই যুঙিগুলির অতিনব অঙ্গ সংস্কার সাধম 
ফরিবে। নীল পর্বতের শিখরদেশে কল্প বৃক্ষের বামুকোণে একশত হন্ত দুন্ে 
গ্রাতিষ্িত নরসিংহদেবের উত্তর অংশের বিস্তীর্ণ স্থানের উপর সহস্র হস্ত উদ্নৃত 
এক সুদৃঢ় মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে এ দেব বিগ্রহ স্থাপিত করিবে। 
অনন্তর মহধি নারদ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন! এইস্থানে 
থাকিয়। দেবতার আরাধনা করিতে থাক, আমি ইত্যবসরে ব্রহ্মার সমীপে 
গমন করিয়। মুরারির প্রকাশ সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য তাহাকে বিজ্ঞাপিত করি। 
বাজ! কহিলেন, হে যুনিবর, কিঞ্চিত কাল এস্থানে অপেক্ষা) করুন, প্রাসাদ 
নির্বাণ ও তাহার মধ্যে রত্ববেদী প্রতিষ্ঠা কাধ্য সমাধ। করিয়া আমিও আপ- 
নার সহিত ব্রহ্মার সকাশে গমন করিব! ভারতবর্ষের সমুদয় রাঁজার সমবেত 
আন্ুকুল্যে অজত্্র অর্থব্যয়ে অত্যঙ্চ প্রাসাদ নিগ্রিত হইলে, নারদ ও রাজ। 
ব্রহ্মার সকাশে গমন করিলেন। ত্রন্মা সমবেত 'দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া 
ঘলিলেন আমার এক পরার্ধমানকাল ব্যাপিয়া এক সময়ে এই পুরুযোত্তম 
ক্ষেত্রে তগবান নীলকাস্তি যণিময় দেহ অবলম্বন করিয়া লীলা করিয়াছিলেন । 
এবং সম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পরার্ধকালে, তিনি পুনরায় দারু মৃত্িতে তথায় 
গ্রকটিত হইয়াছেন । ইন্দরছ্যয়ের প্রাসা্গ প্রভুকে প্রতিঠিত করিবার জয় 
মিও তথায় গমন করিব। তোমারও তথায় গমন কর। এবং দেব প্রতিষ্ঠার 
লামত্রী সম্ভার ক্মাহরণ করিবার জন্ক নৃপতি ইন্সছায় অগ্রেই গমন করুন। 


তৃতীর অধ্যায় * ২ 
দেবগণ ইন্্রদ্ধায়ের সহিত ক্ষেত্রধাগে আপিয়। নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিলেন । 
ইতাবসরে নারদ আসিয়া উপস্থি৬ হলেন । অনন্তর তাহার আদেশ মত নৃপতি 
ইন্দরছাস্ন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপবোগী দ্রবারীঁজি যথাবিধি আয়োজন করিলেন । 
শিল্পী বিশ্বকর্থী তিন খানি স্বন্দর রথ নির্মাণ করিলেন ; প্রথম খানি বান্ুদেবের 
জন্য, উহ। গড়,র ধ্বজ চিত্রিত; ক্বিতীয় খানি স্দ্রাদেবীর, উহা পদ্মধ্বজ চিত্রিত 
ও তীয় খানি বলতদ্বের,দপধ (তাল) ধ্বজ চিড্ভিত। যে দিবস হইতে. প্রভুগণ 
এই রথে আগমন করিক্কাছিলেন সেইদিন হইতে এই উৎসব রথযাক্রা বা 
গুণিচ। উৎসব নামে খ্যাত হইয়! আসিতেছে। 

ইন্্র্যয়ের অন্কুপস্থিতি সময়ে গল নামে এক মহীপাল মাধব নামে এক 
ক্বারুময়ী প্রতিমা! মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ইন্দরছ্যায় মন্দির পারে 
একটা ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করাইয়া! মাধবকে তথায় স্থানাস্তরিত করিলেন । 
ইহাতে গলরাজ অতান্ত ক্ুন্ধ হইলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ইন্্ছার 
এই সুবৃহৎ মন্দিরটা নির্মাণ করাইয়] ব্রহ্ছলৌকে গমন করিয়াছিলেন এযং 
দেবাদিদেব জগন্লাথদেবের প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত আয়োজন করিতেছেন 
তখন তিনি ইন্দদায়ের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। ইন্্র্যুর কহিলেন 
আমি ভগবান জনার্দনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! যখন ব্রহ্মলৌোকে গমন করিব তখন 
আপনি একান্ত মনে এই জগৎপতির যথাবিধি সেবা করিবেন। 

প্রতিষ্ঠার আয়োজন কার্য সম্পূর্ণ হইলে ব্রন স্বর্গ হইতে তথায় অবতীর্ণ 
হইলেন এবং জগম্লাথদেব, বলভদ্র, স্ুদ্রা ও সুদর্শন চক্রুকে রথে আনয়ন 
করিয়া স্তব সহকারে ক্কাহার চরণে এই প্রার্থনা করিলেন, হে জগতের আঁধার 
পনি কুপা করিয়া এই প্রাসাদ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউন্‌ এবং সম্যক্‌ স্থিরভাবে 
অবস্থান করুন।' তদনস্তর জগন্লাথদেবকে দ্লান করাইয়া বৈশাখ মাসে পুস্তা- 
যোগ-যুক্ত শুর্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠা কার্ধা সম্পন্ন করিলেন । 
রাজধি ইশ্্রছ্ায় পূজাি ছারা পররুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া নারদ খহির 
সহিত ব্র্ধলোকে গমন করিলেন । 

ইন্ছ্যুয় সত্হুগের বাজ! কিন্তু কুষ্ণবলরাম, দ্বাপর যুগের অবতার, এ 
অবস্থায় একটু অসামগ্রস্যের ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। কিন্তু মহামহো 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদা শিব মির মহোদয় বলেন যে রামকৃষ্ণ প্রতৃতি নাম কেবল 


চে 


৪২ পুরী শীর্ঘ। 


নরদেহধারী কুষ্ণ বলর।মর নাম নহে। ইহা ভগবানেরই নামান্তর মার 4 
কৃষণাবতারের বহুপূর্বের ব্রেতাযুগের তাঁরক-মন্ত্রে কৃঝ্চনীম পরিদৃষ্ট হয়। 
দারুরূণী মৃত্তিতরয়? পুর্ণবক্ষ, কৃষ্ণ পূর্ণাবতার ? সেইজন্য কৃষগবতীরের পর 
দ্ারুত্রয়ের নাম কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা হইয়! থাকিবে। 

জগর্লাথদেবের গ্রকাশ সম্বন্ধে নারদ পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ও স্বন্দপুবাণাস্তর্গত 
উৎকল খণ্ড মধ্যেঃষে বিবরণ লিখিত আছে ভ্ডাহাদের মধ্যে কিমৎপরিমাঁথে ; 
পার্থক্য পরিলক্ষিত লইলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে বিশেষ কৌন অনৈক্য 
দৃষ্টিগোচর হয় না। নারদ ও ব্রহ্গপুরাণে বিশ্বাবস্থ সম্বন্ধে ও ইন্জছ্যু়ের ব্রহ্মলোক 
গমন ব্যাপারের ফোনও উল্লেখ নাই। উক্ত পুরাণদ্য়ের মতে বাজ! ইন্জ্রদায় 
'কেবল বেদীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ দেবমুত্তি যমরাজের প্রার্থনায় 
বললীমধ্যে গ্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন । মহাভারতের বনপর্বেব লিখিত 
আছে, পাগুবগণ এখানে আগমন করিয়া এই মহাবেদী দর্শন করিয়া তাহার 
গ্তৰ করিয়াছিলেন। 





পৌরাশিক বিষরণের উপর নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সাধারণের 
অনোস্বাত্টি সম্পাদনের উদ্দেশে শরীযুত্তি সব্বন্ধে উৎকল দেশে যে গল্প প্রচলিত 
আছে এবং যাহ! অবলম্বন করিয়া উৎকল ভাষায় উৎলীয় কবি মাগুনিয়! 
কাস ও শিশুরাম কৃত ক্ষেব্রধুরাণ ও দারুত্রহ্ম রচিত হইয়াছে তাহা নিয়ে 
প্রদত্ত হইল।-- ৪ 

সত্যযুগে উজ্জ়িনী ব৷ মালবদেশের অধিপতি রাজা ইন্্রছ্যায় নারদের নিকট 
বীলাচল পর্বতের কোনও স্থানে ভগবান স্বয়ং বিরাজমান আছেন অবগভ 
হইয়া বিদ্যাপতি নামক জনৈক ত্রান্মণকে অনুসন্ধানাথ তথায় প্রেরণ করিয়! 
ছিলেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া বস্থ নামক শবরের আবাস 
উপস্থিত হইলেন, এ নিধাদের ললিতা নায়ী একটী সুন্দরী অবিবাহিতা 
বুবনী দুহিতা ছিল। এতদিন উপযুক্ত পাত্রাতাবে-বস্থু তাহার বিবাহ দিতে 


ভূতীয় অধ্যায়। ৪৩১ 


সমর্থ হন নাই। সহসা বিদ্যাপতিকে আপন আবালে উপস্থিত দ্বেখিয়া। 
তিনি ললগিতার সহিত ভ্তাহার বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন. বিদ্যাপতি: 
প্রথমে শবর-ছুহিতা'র গাণিগ্রহণে- অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু বস্থ নানারপ 
ভয় প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ভাহাকে প্রস্তাবিত বিবাহ ব্যাপারে বাঁধ্য করিয়া. 
ছিলেন। বিবাহ সমাপনান্তে, বিগ্কাপতি. স্তর গৃহে কিছুকাল বাস করিয়া. 
ছিলেন। বিগ্কাপতি দেখিতে পাইতেন বস্থ প্রত্যহ'অতি প্রত্যুষে নিজ আঁবাস। 
হইতে কোথায় চলিয়া! যান এবং মধ্যান্কালে প্রত্যাবর্তন -করেন। ললিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি তৎগবন্ধে কোন রহস্যই অরগত. হইতে পারিলেন না ।, 
বনু প্রত্যহ পর্ধবতোগরি বিরাঙ্জিত. জগন্নাথ নীলমাধবকে পুজা করিতে যান? 
যে উদ্দেশে তিনি প্রবাসী হইয়া আছেন তাহী সফল হইবে.মনে করিয়া, তাহার 
আনন্দের আর সীমা রহিল না।, মধ্যাহ্ে বস্থ গৃহে প্রত্যাগমন “করিলে 
বিদ্যাপতি নীলাচলে জগন্লাথদেবকে দর্শন করিবার [ুইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন 
কিন্তু।বস্থ তাহাতে” সম্মত. হইলেন না, অবশেষে প্রিয়তম] কন্তা, ললিতার' 
নি্ঘদ্ধাস্থরোধে তাহাকে তথায় লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন কিন্তু,পাছে পথ 
পরিচয়ে জামাতা স্বয়ং জগস্সাথ দর্শনে গমন করিতে পারেন, এই ভয় করিয়া 
তাহার চক্ষু বন্তর-ষারা আবদ্ধ করিয়। লইগ্না চলিলেন। বৃদ্ধিমতী ললিতা গোপনে 
স্বামী হস্তে কতকগুলি চিল দিয়া কাহারও মতে-সর্ষপ) পিতার অগোচরে ইহা 
তাহাকে ছড়াইর়। ছড়াইয়া ঘাইতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন এই 
তিল হইতে গাছ জন্সিলে পরে তিনি স্বয়ং প'গাছ দেখিয়া রাস্তা চিনিয়া জগন্নাথ 
দর্শনে যাইতে পারিবেন। বসু জগগ্নাথদেবের নীনমাধব মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া বিদ্যাপতির টক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন। অনন্তর বিগ্যাপতি ও 
নীল প্রস্তরময় মনোজ্ঞ নীলমাধব মূর্তি স্বচক্ষে, দর্শন করিয়া নিজ জন্ম সার্থরু 
মনে করিলেন।- বৃদ্ধ নিষাদ পুণ্প আনয়নার্থ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, 
বিগ্ভাপতি দেখিলেন একটী ভূষণ্ডী বায়স বক্ষ শীখা হইতে নিকটস্থ কুণ্ডে 
গতিত হই বিষ্ুণলোক গমন করিল। এই: কু্ডে স্নান করিলে তিনিও 
গাপযুক্ত হইয়া বিষুলোক গমন করিতে পারিবেন মনে করিয়! বিদ্া/পতি 
কুণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইলে এই আকাঁশবাণী হইল যে (কাহারও মতে সেই 
ভূষ্তী কাকই চতুইজ মুক্তিতে বলিলেন ) «এই কুণ্ডের নাম বৌ হিণকুণ্ড। ইহাতে, 


৪ পুরী তীর্থ । 


ক্ষান করিলে মোক্ষলাভ করিবে, কিন্তু তুি ধাঁহার কার্যে আগমন করিয়াছ 
তাহাকে যাইয়া সংবাদ প্রদান কর, নতুবা নরলোকে জগন্নাথদেবের প্রকাশ 
সন্তবপর হইবে না” এই সময় পুজার উপযোগী পুষ্পাদি আহরণ করিয়া 
বন্ধু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নীলমাধবের পুজা সমাপন করিয়া জামাতার 
চক্ষু পূরধ্বৎ বস্তাবৃত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 

তিল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে বিদ্কাপতি তদবলখনে প্রাপ্ত-পথ পরিচয় 
অবস্থায় একাকী নীলমাধবকে পুজা করিয়া আদিতেন এবং সেই স্থান 
বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলেন। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া! 
রাও খগ্ডরের সম্মতিক্রমে তিনি মালবদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং রানা 
ইঞদা্কে জীমুততি সঙ্ঘলিত তথ্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। বৈষাব প্রধান ইনত্্যুয় 
নীলমাধব দর্শনার্থে বিগ্তাপতি সমভিব্যাহারে নীলাচল: খাত্রা করিলেন, কিন্ত 
দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার দর্শন লাভে কৃতকার্ধ হইলেন না। 
সম্ভবতঃ বস্থু শবর দেবতাকে স্থানাত্তরিত করিয়াছে মনে করিয়া রাজা তাহাকে: 
ধরিয়া আনিতে আদেশ দ্িলেন। সেই সময় আকাশ বাণী, হইল যে'তক্ত 
শবরের ইহাতে কোনও দোষ নাই, তুমি আর আমাকে নীলমাধব মুর্তিতে, 
দর্শন করিতে পাইবে না, আমি অতঃপর জগব্রাথ মুর্িতে- প্রকটিত 
হইব, তুমি মন্দির নির্মান করাইয়া ব্রহ্ধা দ্বারা আমাকে প্রতিষিত, 
করিরে। ৃ | 

রাজা বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া, মন্দির নির্মাণ কার্ধ্য সমাধা করাইলেন'॥ 
পরে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জগ্ ব্রন্দাকে আনয়নার্থ ব্রিদিবে গম্মন করির্পেন।, 
ব্রহ্মা তখন তপর্সায় সমাহিত ছিলেন; অনন্তর তাহার তপস্যা ভঙ্গে রাজ: 

[তাহাকে সঙ্গে লইয়] মর্তলোকে আগমন করিলেন। 

ইত্যবসরে মন্দির বালুকা রাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়।' কিয়ৎকাল। 
পরে গল নামক রাজা মৃগয়া করিতে আসিলে তীহার অশ্বের অঙ্গ প্রোথিত: 
মন্দিরের শিখরস্থিত চক্রে সহসা এতিহত হয়। কৌতুহল বশবর্তী হইয়া রাজা 
সেই অসীম বালুকারাশি অপসারিত করাইলে, পুনবায় মন্দির উদ্ধার কার্য্য 
সম্পন্ন হইল, কিন্তু মন্দির মধ্যে কোনও বিগ্রহ মূর্তির অস্তিত্ব নাই বুঝিয়া, তিনি। 

তথায় মাধব সুঠির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ! 


তৃতীয় অধ্যায়। ৪ 


মন্দিরের অধিকার উপলক্ষে যহারাঙ ইন্র্যুয়ের ও গল রাজার মধ্যে 
পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে, ত্রচ্মা তখন ভূষণ্ডি কাকও যে সকল *কৃর্ব 
ষন্দির নির্দাণোদেশে' পরস্তবরাঁজি বহন ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল: 
তাহাদের সাক্ষ্য গ্রন্থ করিলেন: তাহারা ইন্রছ্যয়ের অনুকূলেই সাক্ষ্য 
প্রদান করিলে ব্রহ্গা প্রন্তাবিত মন্দিরে ইন্রছাক্সের অধিকারই নিণগ। 
করিলেম।' 
সেই রাত্রেই রাজার উপর জগগ্নাথদেবের এই প্ুত্যাদেশ হইল যে কশ্য 
সমুদ্রের তীরে আমার দারুমুপ্তির প্রকট হইবে তাহা আমার একাস্ত ভক্ত বসু 
তি অপর কেহ ভুলিতে সমর্থ হইবে,না; বস্থু বারা সেই দারুখুণ্ড আনাইয়া। 
 ক্ষনিপুণ শধর বারা তাহাতে আমার মূর্তি নির্মাণ করাইয়া. মন্দিয় মধ্যে উহার 
প্রাতিষ্ঠা করিও ।' | 
গরদিন রাজা সেই প্রস্তাবিত দারুখণ্ড আনাইলেন কিন্ত কোনও কত্রধরই' 
তাহার উপর অস্ত্রের রেখা পর্যাস্ত অদ্ধিত করিতে পারিল না। অবশেষে 
ভগবান স্বয়ং বৃদ্ধ গত্রধরের, বেশে তথায় আগমন করিয়া দেবমুর্ি নির্দাণ' 
করিতে টাহিলেন। এবং প্রকাশ করিলেন যে আমাকে তিন সপ্তাহ পর্যযস্ত' 
মন্দির অত্যন্তরে রাখিয়া দ্বার বদ্ধ করিয়া, দিবেন, এবং নির্দিষ্ট দিনেরমধ্যে, 
খেল কেহ ত্বার উদঘাটন না করে, করিলে উদ্াটন সময় পর্যন্ত মৃত্তিগুলিরং 
যতদুর নির্মাণ কার্ধ্য হইয়া, থাকিবে সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তাহা থাকিয়া; 
" ষাইবে। রাজ সন্ভষ্ট হইয়া মন্দির মধ্যে বৃদ্ধকে আবদ্ধ রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া! 
দিলেন কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মন্দিরের বহির্েশ হইতে অত্যন্ত 
ভাগের কোনও রূপ শব্ধ কর্ণগোচর না হওয়ায় বৃদ্ধ হয়ত জীবিত, নাই মনে 
করিয়া রাজা যনে মনে একাত্ত সন্দিহান হই! উঠলেন, এবং নির্দিষ্ট দিন 
প্স্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অসহিষুততা বশে সহসা মন্দিরের হার 
উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন সুত্রধর সেখানে নাই এবং মৃনগুলির নির্খাণ কার্য 
তখন ও পর্য্যস্ত অসমাপ্ত ; জগন্নাথ ও বলরামের হস্তগুলি, যেন মস্তক, হষ্টতে 
** “কৃ মান পিঠবে । 
আনস্তি বহাই পাথরে ॥" 
স্গগুনিয়া দাস।: 





৬ পুরী তীর্ষ। 


নির্গত এবং তাহাদের হস্তের গঠন পত্তনমাত্র হইয়াছে, কুদ্রাদেবীর তহাঞ্জ 
হয় ল্গাই। 
“দেখিলে সিংহাসনো পরে । 
বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে ॥- 
পদ অঙ্গুলি, নাহি হাত ।: 
জীদার ব্রহ্ম জগরাথ ॥” ূ 
রি (দারুত্রনে। ৫€অ, ৩২1৩৩ শ্লোক |), 
কেহ কেহ বলেন, ইন্জযু্লের প্রধানা মহিষ্বী গুণ্ডিচাদেবী বন্ধ্যাদশা হইতে, 
মুক্ত হইবার আশায় জগন্নাথদেরের মুখারবিন্দ সন্দর্শন জন্য একাস্ত আকুল ও 
উৎসুক হওয়ায় রাজা ইন্্রায়, পরীর প্রকান্তিক আগ্রহাঁতিশয়ে নিদিষ্ট সময়” 
পূর্ণ হইবার পূর্বেই অসহিষ্ুতাবশে মন্দিরের দ্বার সহসা উদবাটিত করেন, সেই 
জন্যই ুতিত্রয় এরূপ, অসম্পূর্ণ রাখিয়। শবত্রধরবেশী নারায়ণ অন্তহিত হইয়া- 
ছিলেন। অনন্তর গভীর রজনীঘোগে জগন্নাথদেব. রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান 
করিয়! বূলিয়[ছিলেন.।. ু 
“মুই বউদ্ধ রূপ হই 
কলি যুগরে থিবু রহি। 
সুবর্ণ হস্ত, গোঁড় করি 
গড়াহি দেব দণ্ড ধারি ॥” 
€মাগুনিয়! দাস।), 
কলিষুগে আমি হস্ত পদ বিহীন বুদ্ধরপে এখানে অবস্থান,করিব, তুষি: 
স্ুবর্ণদ্ধারা আমার হস্ত পদ নির্মাণ করাইয়া! দিও । 
অসম্পূর্ণ যুত্তি। 
রাজধি ইন্রদ্ায় কত, বাধা; কত. বিপ্তি অতিক্রম করিয়া মালবদেশ হইতে 
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগুষন করিয়া অভ্রতেদী মন্দির নির্মমণ করাইয়। দা 
ছিলেন এবং ব্রক্দাকে আনয়ন করিবার জন্ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিয়! 
তাহার যুগব্যাপী তপস্যাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, তাহাকে ত্রদ্মলোক- 
হইতে মন্তলোকে আন্য়ন করিয়া হার প্রতিষ্ঠা কা্ধ্য সম্পর করিতে পারিয়।" 
ছিলেন? কিন্তু পদ্ধীর একাস্ত আগ্রহাভিশব্য বশতঃই হউক বা অন্ত কেন 


ভূতীয় অধ্যায় । ঘঃ 


কারণেই হউক, সামান্ট একবিংশতি দিবসের বিলম্ব সহ করিতে অসহিষ্ 
হইয়া তিনি যে মন্দিরের দ্বার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উদঘাটন করাইয়। ষ্ঠ 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিবার কলন্ক ভাজন হুইয়াছিলেন, দেবকল্প রাজা ইন্্দায়ের 
সন্বন্ধে এইরূপ অসার ও যুক্তিহীন ভাব মনে পোষণ করিলে ভাহাঁর গৌরবের 
লাঘব করা হয় মাত্র? 

পুরাণাদিতে জগন্নাথদেবের প্রীরূপ অসম্পূর্ণ মু্তির কোন উল্লেখ নাই বরং 


স্পষ্টই লিখিত আছে জগন্লাথদেবের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদী, পদ্ম চিত বিরাজিত, 


ঘলদেব গদী, মৃষল, চক্র, ও বজচিত্ব ধারণ করিয়া আছেন, এবং লক্মীদেবীর 
এক হত্তে ব়পন্প ও অপর হস্তে অভয় বিরাজিত। পঞ্চদশ শতাব্ীর শেষভাগ 
গর্য্স্ত এইবূপ সম্পূর্ণ মূর্তিই বিরাজমান ছিল বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। বিশ্বকোঁধ 
নামক প্রামাণ্যকোষ গ্রন্থের সম্পাদক বলেন যে, চৈতন্তদেব জগন্লাথদেবের 
চতুভু'জ ফৃত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে রচিত উৎকল তীর্থসমূহ্র 
বিবরণপুর্ণ কপিল সংহিতা নামক গ্রন্থেও শ্রীমুর্তির চতুভুপজ যুর্তির উল্লেখ আছে। 
জগনাথদেবের জীমৃত্তি হন্দুধপ্ম বিদ্বেধী যবন হস্তে কলুষিত হইয়াছিল? 
হিন্দুকুলকলক্ক কালা পাহাড় ১৫৬৮ খুঃ অন্দে জগন্নাদেবের আদি মৃক্তি দগ্ধ 
করিয়াছিল। মাদল? পাঁজির মতান্ুসারে রাষচন্ত্র দেবের সময় জগন্নাথদেবের 
নব কলেবর সংঘটিত হয়। অন্তুমান হয় যে কালাপাহাডদদ্ধ সেই মৃত্তির 
অন্করণ মতেই নব কলেবর গঠিত হইয়া থাকিবে। জগন্নাথদেবের 
বর্তমান অসম্পূর্ণ অপূর্ব যৃত্তি যে এ কারণ সম্ভৃত তাহা একটু চিন্তা করিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। জীযুন্তি দর্শন করিলে মনে হয় যেন 
বিশ্বসংসারের একমাত্র অধীশ্বর জগন্নাধদেব, তাহার নিজ ইচ্ছা অনুসারে জগৎ 
কার্য পরিচালিত হয়, সুতরাং ভাহার নিজের হস্তপদাদির প্রয়োজন নাই 
রলিয়৷ তাহার সস্তান আমাদিগকে হস্ত পদাদি যোগে সংসারের নিখিল কার্ধ্য 
সাধন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে নিজে হস্ত পদ বিহীন হইন্া 
্ স্য্যোপম হুটি বৃহৎ চক্ষু সহযোগে সংসারের অধীশ্বর ্বরূপ আমাদের 
কৃতকার্য সমূহ নিজেই পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোন্‌ 
কার্ধ্যটা ভাল আর কোন্টাই বা! মন্দ তাহার বিচার করিতেছেন। পুজ্যপাদ্ মহা- 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাব্যক মহাশয় বলেন অথর্ববেদে দার 


| 


রি 


গত পুরী তীর্থঘ। 
যুক্তির উল্লেখ আছে $ কার ব্রহ্ম 3 ভাব্য কর্তারা উহ অকার উকার ও.মকার 
যোগ দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্গা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া নির্ণর করিয়াছেন। বেদে 
ওুঁকার মূল মন্ত্রকে দেধতারূপে আবাহন করা হইয়াছে। জগন্নাথদেব কার 
ঘৃত্তি। কার মৃষ্তি নিরাকার ব্রন্দের পূর্ণ ষিরাট যৃত্তির পর্ধিচায়ক কর চরণ বিহীন 
হইয়াছেন। একার ব্রিগুণাত্মক বলিয়া ব্রিষৃত্তি সংগঠিত হইয়াছে। উক্ত 
ঁকারকে হিন্দুর! যস্ত্ররপে নিশ্মাণ করিয়! অন্ন করেন। লীলা মহোদয় 
* ্রস্থাত্তর্গিত প্রতিমা! নির্মাণ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে জগরাথদেবের প্রতিমঃ 
চক্র ্যস্ত্রে বলদেবের শছা যন্ত্রে সৃভদ্রাদেবীর পদ্মবন্ত্রে ও সুদর্শন চক্র গদ যে 
শঠিত। জগন্নাথদেবের যৃত্তি ভাস্কর বিদ্তার অতি শৈশববস্থায় নির্মিত হইয়াছে 
*বলিয়া যৃত্তি এরূপ অসম্পূর্ণ হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পীঠ সকলে 
শিল্পবিদ্যার শৈশবাবস্থার পরিচায়ক কর-চরণ বিহীন অনেক দারুময় ও প্রস্তর- 
ময় মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে যেভাস্কব বিদ্যার 
অতি শৈশব সময়েই জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্তি আলিখিত হইয়াছিলেন এবং 
সেই আদিম মূর্তিই বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান আছেন। জগন্নাথ মূর্বি 
যে অতি প্রাচীন কালের মুর্তি সে বিষয়ে কোনশু সন্দেহ নাই। উক্ত মন্দির- 
গাত্রে কিন্তু অসংখ্য সর্বাজসুন্দর যৃত্তি অক্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। ন্ুতরাং 
তাহার নিজমূত্তি যে কি কাত্বণে অসম্পূর্ণ ও অপূর্ব তাহার নিশ্চয়ই কোনও 
নিগুঢ্ট কারণ আছে। যাহা হউক শ্রীমৃন্তি যেরূপই হউন না কেন, তক্তের 
প্রাণ সুদুর দেশ দেশাস্তর হইতে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জীবন 
ছুচ্ছ জ্ঞান করিয়। তাহার সেই বিশ্ব বিমোহন মুখারবিন্দ সন্দর্শন জন্ত তক়িত 
হৃদয়ে আগমন করেন, এরং ওকাররূপী দারুমূত্তি দর্শন করিয়। তরু 
আনে মনে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ ক্করিয়া নিজ নিজ জীবনকে ধন্য ও কুভার্খ 
জান করিয়! থাকেন। সেই আনন্দ ও সেই প্রেম যে কি হুঅনির্বচনীগর 
দুল্পত সামগ্রী তাহা ভক্তের প্রীণই অন্কুভব করিতে সমর্থ, অন্ঠে নহে! 


বেদ্ধধর্মের দাবী । 


রশ্ততববিৎ পণ্ডিত হন্টার সাহেব এবং বঙ্-্থবীকুল-গৌরব ডাক্তার 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত (প্রমুখ মহোদয়গণ জগয়াথ সুতঙা ও 


সৃতীয় অধ্যায়। ৪৯ 


খলগ্ামের বৃত্তিত্রয়কে যৌন্ধ শীক্সো্ত ধর্পসঙ্থের বুদ্ধ, ধর্ম ও শঙ্ছেন * রূপসা 
ফলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভীহাদের মত অবলখন করিয়া! উদ্ভিষ্যা 
নিষাসী ৮প্াযারিমোহন আচার্ধা তাহার ইতিহাসে লিখিয়।ছেন £_ 

শযৌবকঙ্ক মালমসলারু যে জগন্লাধ দেবর সৃষ্টি হই আছি এখিয়ে কোনদ্গি 
সঙোহ নাহি।” 

কিন্তু দারুত্রন্ষের মুর্ঠিত্রয় এবং বৌদ্ধ যন্ত্র দেখিয়া যাই বৃষা বায় ঘে 
উভয়ের মধো আরুতি-গত সামান্য সাহৃশ্র মাত্র নাই । বৌদ্ধ ধর্টের প্রাচায়ের 
বন পূর্বে যে অর্ধ বেদ রচিত হইয়াছিল লে সম্বন্ধে মতভেদ, হইতে পায়েল । 
উক্ত বেছে দারুযূর্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জগন্লারঙ্ষেবের রখবাঞ্জাফে 
বন্ধদেবের দাস্ত্রোসবের অনুকরণ বলিয়া উদ্লিখিত হয় কিন্তু বোন্ধবর্পে, 
শহ পূর্বে প্মাপাতীত কাল হইতে আমাদের দেশে রখযাজা প্রচলিত আছে, 
ইহার প্রমান আবশ্তক নাই) 

অক্ষয় বটকেও বৃদ্ধগয়ার বোণিবৃক্ষের নিদর্শন বলিস উল্লেখ করা হয়। 
মহাভারতে অক্ষয় বটের উল্লেধ আছে এবং গয়া ও গ্রয়াগ ক্ষেত্রেও অক্ষয়দট 
বর্তমান আছে। ফেবল পুরীর অক্ষয় বটটাকেই বোধি্ক্ষের নিদর্শন যা? 
সমীচীন নহে। 

পুরীধামে অহাপ্রসাদ হে জাতিগ ধর্ম নির্ধ্ধিশেষে সেবিষ্ত হইয়া থাকে ইহ! 
রাইতে আনেকে শিদ্ধান্ত করেন যে পূর্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিগ্ত ছিল। 
ইহা অবশ্ত অসন্তব না হইন্ে পারে যে পূর্বের এখানে বৌদ্ধধর্্থ পঁচলিত ছিল, 
কিন্ত তাহার পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়চুত্ত বৈফবগণের প্রভাবেই এখানে জাতী 
যতাভাবে মূলত: শিথিলতা টয়া ধাঁকিবে। অশোক প্রত্ৃতি যে যে বন্ধ 
ক্রবর্তীর আভাদর হইয়াছিল তাহাদের তত্বাবধানে বৌদ্ধমতে জগন্নাথদেবের 
ক্চনাদিব বনি মাদলা পঞ্জিকীতে সম্পূর্বরূপে লিখিত আছে ? দেবতার 
কতকাল ব্যাপিয়া বৌদ্ধযতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরীর 


ন্দর কপনই বৌদ্বগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। বঙাপ্রসাদেল সেবল বাপারে 
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৫5 পুরী তীর্ধা 
জাতিবর্ণ বিচার নাই ।' কব ভরীখিয গ্রবেশ বিষয়ে অনবিস্কাী সতকষ্লি' 
অত্যজ ও অন্দৃত' জাতি' ভিন্ন আর' সকলেরই -ম্পৃষ্ট অন ব্রাঙ্জণতআঁদি সকল* 
জাতিই অবাধে" গ্রহণ: করিত -পীরেন? ভুবনেশ্বরেও এই ' রীতি প্রচলিত 
আছে ঈঙ্গাজল নীচ্জাতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তাহার পবিজ্রতার বিগ্তমানতা 
পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। দেবাদি দেব জগন্নীথদেবের গ্রসাদও সেইরূপ' 
শ্বতঃই- পবিক্রে বিবার অপরের স্পর্শ দোষ দুষ্ট হয় না। বৌদ্ধধর্থ প্রতাবেই 
যে এরপ-.হইয়াছে ইহা মনে করিবার কৌনও: কারণ নাই। জশন্লাথঘেব- 
আপমির সাধারণের 'দেঁকভা তাহার নিকট সকলই সমান, তাহার প।বত্র ক্ষেত্রে 
তাহারই 'প্রসাদ তাঁহার 'সটষ ব্রাহ্মণ ও'চগাঁল একত্র বসিয়া ভোজন করিয়া 
গবিক্রু হইবে ইহা! বিচিত্র' নহে! 
1 ৭ ৮7 খুটী় দাবী। 

এইস্ানে একটি হাস্যোদ্রীপক কাহিনীর উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা 
যায় 711 এঁবদী' কৌন কৃত বিষ্ত খৃষ্টধর্মাবলশ্থী বৃদ্ধ বলিয়া ছিলেন যে আর্জাগণ 
মধ প্রদেশ ইইতৈ যখন চারিদিকে উপনিবেশ' স্থাপন করেন, তখন খুষীয় ওল্ড 
টেস্টামেন্ট নামক ধর্শ পুস্তক প্রচারিত ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্ট পুস্তকে 
বীর্ত-ুষ্টের জন্ম ও ভাহার কুশোপরি মৃত্য সঙ্ন্ধে তবিয্বদ্বানী পিখিত ছিল। 
'আর্ধ/দিগের যে শাখা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়ছিলেন, তাহারা 
ওল্ড টেস্টামেক্ট লিখিত ক্রুশের বিবরণ সমাক অবগত ছিলেন এবং পরে 
সেই ক্রুশের অন্গকরণেই পুরীধামে তাহারা জগন্নাথদেবের রি স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । উক্ত মতের অমর্থনীর্থ তিনি বলেন ভারতের অন্ত কোনও 
দেবতা দাু নির্নিত নহে'। কেবল কাঁঠ নিশ্মিত কুশের অন্নকরণেই জগন্নাথ 
মৃত্তি কাষ্ঠ নির্মিত এবং তাহা দেখিতেও ক্রুশের ' ্যায়। যীন্-ৃষ্টকে জুপে 
স্থাপিত করিয়া চেলির কাপড় ' গরাইয়াঁ এবং তাহার কপালে, লিখিয়া 
মস্তকে কণ্টক মুকুট পাইয়া পুর্দের দেন উহাকে গালি বর্ষণ ও বেত্র 
প্রহার করা হইয়াছিল, জগনলথদেলক5 পেইরূপ রথে স্থাপন করিবার পূর্বে, 
তাহাকে শোল্র কাঁগড় গঙাইর। ভীহার কপালে লিখিয়া ও মাথায় কাটার মত 
এক প্রকার মুকুট গর্ধাইয়া এবং কটিদেশ রজ্জুন্বারা আবদ্ধ করিয়া তাহাকে 
অকথা ভাষায় গালি দেওয়া ও কেত্র প্রভার কর! হইয়া থাকে । 








872০৫০৯ 


্ তৃত্টীন অধ্যায়। - পে হ 
. শুনা যায় এই সবটা চুর, তরাক্ষণ বংশারতংপ ছিলেন পরে ভাগ্যচক্রে 
নি অবলম্বন করেন ।+-এই. সকল বা'লকোচিত কাহিনী বাতুলের-প্রলাগ 
গিয়া অসার ও. অসঙত্ব বোধ্ঠেহাসিয়া উড়াইরা দেওয়াই সঙ্গত কমন 
সম্বন্ধ না থাকিলেও বড়লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন প্রয়াস অনেকেরই; তার, 
-হিন্দুধর্মের পবিত্র বড় তীর্থ বিশেষের সহিত সব্ন্ধ স্থাপনের প্রয়াস ধর্ম বিশেষের 
পক্ষে বিচিত্র নহে! 7. ৃ . ত 
| জগমাথ মূর্তির প্রতি অত্যাচার। .. 
€১) - রাজ। শিবদেধবা শোতনদেৰের” রাত সময়ে রক্ত বাহু নামে বুক 
আন ববন পুরী আক্রমণ রূরেন), সংবাদ পাইর়াই -শোভনদেব জগন্নাথ সৃতি ও 
কালার সকল মধ্য প্রদেশস্থ সঙষণ্পুরের : নিকট, শোপুরুস্থ '€গাপন্লী 
“নামক স্থানে একটা পাধাথময় পাত্রে রাখিয়। কৃদ্ধিকণ মধ্যে: প্রোথিত. করেন 
এবং স্থান নিরুপনার্থ সেই স্থা'নে-একটী বটব্বক্ষ রোপণ. করিয়াছি্োন। 
প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহারাজ. যতি কেশরী কতকগুলি দৈবচিচু 
:ও অলৌকিক ঘটনা প্রভাবে -প্রণোদিত হইয়া দগন্নাথদেবের যুক্তি ও. 
মন্দির অনুসন্ধান জন্য: পুরীতে গমন করেন; তিনি শোনপুর পল্লী খনন 
করাইয়া দেবধৃণ্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন।' রাজা ইন্ছথযয় নির্মিত মন্দি্নযবন 
হস্তে নষ্ট হইয়াছিল। যযাতি কেশরী সেই মন্দিকপের অনুরূপ, নৃতনণ্ছন্দির 
নির্মাণ করাইয়া দেন।- জগন্াথমৃত্তি প্রোথিত' অবস্থায় জীর্ণ হইয়! যাওয়ায় 
. নূতন মৃত্তি নির্মাণ করাইয়া তিনি সেই মন্দিরে তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন 
- করাইয়াছিলেন। তিনি--গন্াথের পুর্ব পুঞ্জকদিগের - উত্তরাধিকারীগণকে 
- রুতনপুর হইতে. অনুসন্ধান -করিয়া আনিয়া জীমৃণ্তর পূজার জন্ত নিয়োজিত 
. করেন এবং পুজা ও পাঠাদির ব্যয় নির্বাহার্থে যথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পর্তি উৎসর্গ 
: করেন। এইজন্য যযাতি কেশরী দ্বিতীয় ইন্দ্র নামে খ্যাত হইয়া.আছেন:) 
(২) - প্রতাপ্রুদ্ত্ের, রাজত্ব সময়ে পাঠানেরা৷ কটক লুষ্ঠন করিয়া-পুরীর 
দিকে অগ্রসর হইতেছে শ্রবণ করিয়া পাগডাগণরীমৃ্ি চিনধান্রদের অপ্র-পারস্থ 
- ছড়েই-গুহা নামে পর্বত কন্দরে- গোপ্রন” করিয়া--রাখের”.পরে এরা কুতের 
সহিত গাঠ্জানগণের সন্ধি আ্স্থাপিত টং তিনি যু আনিয়া পুনরায় 
গর পেতিষ্ঠাককরেন। : টিন কত এ 


৫ পুরী তীর্থ 


€) নসিংহদেতেত্র বাঙ্জখব সময়ে দুবরাজ খতম (পরে লাহজাহান) 
হাজপুর পর্যান্ত অগ্রপ় হইলে, তিনি জগ খদেবকে খুর্দায় স্থানাস্তরিত করেন 
এবং বুহরাজ স্থানাস্বরে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়। জীমৃষ্ধি পুনরায় মন্দিয়ে 
ইয়া যান। 

৫) আওরঙ্গজেব কাশীর ও মখুবাপ দেখ মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিস 
অগযাখের মন্দির ধ্বংশ করিবার উদ্দেশে নবাব ইকরাম খাকে আদেশ প্রদান 
করেন। খুর্দার তদানীন্তদ রাজা দ্রব্য সিংহ দেব একটা রাক্ষসমুষ্ধি, একটা চন্দন 
ূর্ধি ও ছুইটা বহমূগ্যবান হীরকথণ্ড বিজাপুরে আগুরঙ্গ জেবের নিকট ঞেরণ 
করিয়া সে যা্জা কৌশলে দারুমূত্রি রক্ষা করিয়াছিলেন । 

€৫) পুরুহোপ্বমদেবের যাজন্ব সময়ে মির্জা খুরম তদীয় রাজা আক্রেদণ 
ফারিলে তিনি জগল্লাখবৃতি কগিলেশ্বরপুরে স্থানাস্তরিত করেন এবং খুরব 
প্রস্ত্যাগমন করিলে পুনয়ায় তাহা আনয়ন করিয্নাছিলেন। 

(*) বজ্গাহিপ নবাব সলিমানের সেনানায়ক হিন্দুধর্প বিদ্বেী নৃশংস 
কালাপাছাড় বদ্দিয়ের খ্বংশ সাধন করিতে জাগমন করিতেছে শ্রবণ করিস্না 

বন্দির রক্ষক পাওাগপ শরীমৃত্ধি চিন্কান্থদের নিকট পারিকুছ্ নামক স্থানে স্বানা- 
 স্তরিত ফরেন, কিন্তু পাহগুপরকৃতি কালাপাহাড় উহার সন্ধান অবগত হইয়া 
লেখান হইতে বৃত্তি আনাইয়া গঞ্জাতীরে লইরা গিয়া বপ্ধ করে। কধিত আছে 
সেই নুশংস ব্যাপার (সাধন সময়ে কালাগাহাড়ের হস্ত পদাদি খলিয়া যায়, 
এবং ভাঙার ফল স্বন্নপ চরমে হ্ণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
বিসার যহথাত্তি নাক জনৈক পরম ভক্ত কৌশল ক্রেমে জগন্লাথদেবের চিতাবন্ছি 
হইতে অর্দধ তীযুর্তি উদ্ধার সাধন করিয়া কুজংএর ( এক্ষণে বর্ধমান রাজাছ 
লল্পত্তি) জনৈক খণ্ডাইভের হস্তে প্রত্ধান করেন। রাজ! রামচজগেৰ 
কুদং হইতে এই দ্কাবশেহ মূর্তির উদ্ধার সাধন করিয়া নিশ্কষাণ্ঠে 
বৃত্তন বূর্তি নির্দা করাইয়া তাহার পুদরাতিষেক কার্ধ্য বখাবিধি সম্পন্ন 
কয়াইয়াছিলেন। 

উদ়িগ্নার মায়েঘ নাজিম (নায়েব নুষাদার) শুজাউদ্দিন নহদ্দদ খীর 
উত্তরা ধিকায়ী শহদ্মণ তকিথ! জগরাধ শন্ষিরের তত্বাবধানে হত্তার্পণ করিবেন 
শ্রবণ করিয়া খুর্দার রাজা অগমাধদেবক্ধে চিন্কাপারস্থ এফটী পাহাড়ের উপর 
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স্বানাগ্তরিত করেদ এবং নবাব বুরসিদ কুলীখাণ শাসন সনয়ে ঠাছাকে নজর 
বালে লন্তষ্ট কিয়া জগল্লাখদেবকে পুরীতে পুনরায় আনয়ন করেন। 
| কালাপাহাড়। 

জাক্জিলিং ডাক্ষগাড়ীর মোকর্দখায়. অভিযুক্ত সুবিখ্যাত ছুর্গাচরণ স্যালাম 
মহাশয়ের "্বাঙ্জালার সামাজিক ইতিহাস” মামক পুস্তকে কালাপাহাড় সব্ধক্ধে 
এইরূপ লিখিত আছে 

উহার প্রকৃত নামক কালাচ।দ রায়, পিতা নয়ন চাঙ্গ রাক্স, নিবাল বীন্প 
জাওন গ্রাম জেলা রাজসাহী ? অল্প বসে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি মাতাম 
গৃহে লালিত গালি হন। কালাটাদ অতিশয় বুদ্ধিমান, বলবান এবং লুঙ্গায় 
পুর্কষ ছিলেন, এবং মাতামহের নিকট বাঙ্গালা, পারসী ও সংস্কত শিখিষ্বা 
ছিলেন। তিনি শ্রপুর গ্রাম নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর ছুই কন্তাফে বিষাছ 
করিয়াছিলেন। বিবাছের ছুই বংসর পরে তিনি বাদসাহু সলিষান ফেরাসীয় 
অনুগ্রছে গোঁড় নগরের ফৌজদার নিযুক্ত হন। বাদসাহের পরমা হুন্দরী ফা 
হুলারী বিবি অষ্টরালিকার ছাদ হইতে কালাটাদকে দেখিয়াই মনে মনে তাছাকে 
খাত্বসমর্পন করেন। বাদসাহু কালা্টদের নিকট কণ্তাল্স বিবাহ প্রস্তাব 
করিগেন, কিন্তু প্রথমতঃ নানা প্রকার প্রলোভন ও তয় প্রদর্শন করিয়াঙ ধখম 
সঙ্গত করিতে গারিলেন না তখন তাহাকে শূলে দিবার আধেশ প্র্ধান করি- 
(লন । ঘাতকগণ কাপাঠাদকে বধ/দ্ুমিতে লইয়! গিয়াছে শ্রবণ করিয়! ছুলানী 
বিধি উদ্মন্তার স্তায় সেখানে উপস্থিত হইয়া কালাাদকে জালিজগন করিলে, 
এবং ছঘ।তকগণকে বলিলেন, অগ্রে আমাকে হত্যা সাধন কর, পরে ইঙাকে 
লিহত করিতে পারিবে। নবাবের লিকট সংবাদ পৌছিলে তিনি তথায় 
উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে কালাটাদ নবাব কন্তার অপূর্ব প্রেম ও লৌনার্ধ্যে 
বিমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। বিষাহ ব্যাপারও 
লেইদিনেই যখাধিধি সপ্পন্ন হইল। কালাটাদ সমাজচ্যুত হুইলেল বটে কিন্ত 
বাস্কার একান্তিক অনুরোধে বথাশান্্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেও হিন্দুসধান্ধ 
ভাহাকে প্রত্যাখান কারিল। অনস্তর তিনি জগন্বাথক্ষেঅে আসিয়া! দেবতান্ 
এসন্লডা লাভের জ্ত যখাবিধি 'ধন্তা? দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাহাতেও জগগ্নাথ- 
কের্বের কোনও প্রতযানদেশ না ছওয়ার এবং পক্ষান্বরে পাঞখাগথ জ্ঞাহার পরিচয় 
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রপ্ত হইয়া স্টাহাক্ষে মন্দির হইতে নিফষাপিত করিয়া! দেওয়ায়, লাগ্থিত ও 
বিতাড়িত কাল।টাদ ক্রোধে অন্ধ হইয়া! মহম্মদ কার্প, নাগ গ্রহণ করিরা 
মুসলমান ধর্ম অবশঙ্থন করেন এবং হিন্দুধশ্থ লোগ এবং দেবদেবী মুক্টর নিপাত 
স্সাধল করিত্ে-বন্ধ পরিকর হইলেন। গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্বগুরের 
সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিবাহারে তদানীন্তন উড়িস্যাব রাজ! মুকুন্দদেবকে যুদ্ধ 
নিহত করিয়া ভিনি উড়িস্তা জয় করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় জগন্নাথ বিগ 
বগ্ধ কিয়া বছ পাগুাকে মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত করিয়া(ইলেন। 
গোঁড, লা, মিথিলা, কামরূপ, আসাম, রঙ্গপুর, কাশী, গয়, অযোধা] 
গুভৃতি স্থানের দেবযৃত্তি সকল ধ্বংশ করিয়। কাল।পহাড় লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন 1 
কাশীধামে অতাচার সময়ে জনৈক মুসলমান একটী আীলোকের উপর 
বলাতকার করিরাছিল। সেই স্ত্রীলোকটী কালাপাহাড়ের মাতুলানি, এবং 
“তিনি যে কাশীধায়ে ছিলেন কালাপাহাড় তাহ! অবগত ছিলেন নাঁ। তিনি 
রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়! 
*াহাকে বছু তিরস্কার করিয়। পরিশেষে আত্মহত্যা করিয়|ছিলেন। কালাপাহাড় 
উক্ত-ঘটনায় সহসা ওভ্তিত হইয়া তগক্ষণাৎ অত্যাচার করিতে নিত হইলেন। 
কাশীধামে কেদাবেশ্বর লিঙ্গ্ই একমাত্র অনাদি নিঙ্গ। উহ বাতীত আর 
সমস্ত লি্ই কানাপাহাড়ের পরে প্রতিষ্ঠিত। উদ্ত ঘটনার রাত্রেই কালাপাহাড় 
যহস। নিরুদ্দেশ হইয়। চপিয়া যান। কেহ বলেন তিনি মনের অন্ুতাপে সন্ন্যাসী 
হইয়াছিখেন, কেহ বলেন তিনি গজায় ঝাপ দিয়। ভুবিয়া মরিয়া ছিলেন। 
"বার কেহ বলেন, তিনি মহাদেবের অংশ ছিলেন এবং বিশ্বেখবরে লীন 
: হইয়া অনস্তধামে প্রস্থিত হন। 
উড়িার সামান্য সামান্য গ্রাম্থ দেবদেবী মৃষ্ঠি গুলির মধো কোনটার হাত 
কোনটার পা, কোনটীর ব] মুখ ভগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলেই 
দসেবকগণ বলেন যে কালাপাহাড় কর্তৃকই এরূপ হইয়াছে। কালাপাহাড় 
যে. সব্বত্র গমন করিয়। দেবদেবী মূর্তি ধংশ করিয়াছিলেন ভাহা সম্ভবপর নহে। 
- সম্ভবতঃ অস্তান্ত বিধর্মী এবং ছুর্বত্ুগণ কালাপাহাঁড়ের উড়িন্তা আক্রমণ সময়ে 
সুবিধা বুবিয়া:থে যেখানেপারিয়াছিল ০ই সেখানকার দেবদেবী ধ্বংশ করিয়া 
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বন্ধ আলস্কার আদি লুণ্ঠন করিয়া থাকিবে। কটক'জ্েলাপর্রাহাঙ্গা ধা. 
শুকেম্বর গ্রামে মানিকেশ্বর লিঙ্গের অতুচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত: মনির ও 
" সম্ুখস্ত মন্দিরের হুগ্গ। দেবীর সুন্দর প্রতিমৃত্তি এই সকল হিন্দুধর্শ বিদ্বেবীগণের 
হস্তে নষ্ট হইয়াহিল। কাবাপাহাড় উড়িস্তায় যেরূপ অতাণচার ঝঁরিয়াছিলেন 
আর কোথায়ও সেরূপ করেন নাই। নিক্ললিখিত গ্রাম্য কবিতা পাঠে বুবিতে 
পারা যাইবে কাল্লাপাহাড়ের অমাম্থবিক অত্যাচার ও নৃশংস কাহিনী উড়িন। 
বাসী আজও বিস্বত হইতে পারে নাই £_ ঃ 

“আইলা কলাপাহাড়। 

তাঙ্গিলা লৌহার বাড় ॥ 
খাইলা যহানদী পানি। 





রী ্রীঞজগন্ধাথ দেবের মন্দিরা". 
মন্দির নিশ্মাণ। 


বর্তগান মন্দির রাজ। অনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১১১৯ শকাকে পরমহংস ঠা 
পেয়ীর তরাবধানে প্রায় ৩ কোটি যুদ্র! বায় করিয়া নির্বাণ করাইয়াছিলেন । 
রাজা ইন্জায় ত্রঙ্গা ছারা যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কর।ইয়াছিলেন! যবনগণ 
কর্তৃক তাহা নঈট হইলে, রাঙ্জ। যঘাতি কেশরী পুরাতন মন্দিরের অনুন্রপ আর, 
একটী নৃহন মন্দির নির্বাণ করাইয়া দেন? বর্তমান মন্দির যে ১১১৯ শবকাক্ষে, 
অনিরঙ্ক ভীবদেব কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মন্দির গাত্রে একটা, 
শিলালিগির বিগ্যষানতা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বহু পরিবর্তনের ঘাত প্রতিতাত, 
সহা কলার পর মন্রির? বর্ডনান আকার ধারণ করিয়াছে । ষে স্থানে মন্দির) 
সং্াণিত, তাহ! নানার বা নীলাচল বলিয়া অতিহিত। নীলমাধব মুষ্তি 
ন থাকায় এই স্থানের নাম নীলাদ্রি হইয়াছে । মন্দিবটী বন়রধাড়- 
নামক বহ্িহস্ত পরিমিত স্প্রশস্ত রাজ পথের উপর অবস্থিত। এই পনেই 
জগন্লাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয. এবং উহা! গুগ্ডিচাবাটী রব বিস্তৃত! 






ববিবা 





৫৬ পুরী তীর্থ । 


তুবনেশরের মাছি বুদধগয়ার মন্দিয় অপেক্ষা উচ্চ কিন্ত পুরীর ্িয,ভুগসে- 
শ্বর়ের মন্দির অপেক্ষা অনেক, উচ্চ। গয়ায বিুপাদ পল্সের বন্দির নয়ন 
গ্রীতিকর, কিন্ত জগল্লাথদেবের মন্দির ভাহা অপেক্ষাও দুন্দর । 


ছরুণত্তস্ত। 


হন্দিরের সন্মুখেই বড় ঈঁড়ের উপর একটা অষ্টবিংশহস্ত পরিমিত কুক 
প্রস্তর নিশ্সিত সন্ত আছে। পূর্বের অরুণ স্তস্ুটা বিধর্্ী হস্তে বিনষ্ট হইবে 
মহারাহীযগণের ব্রন্মচারি গুরু কোণার্কের মন্দিরের অরুণ স্তপ্তঙী আনয়ন করিস! * 
এখানে স্থাপিত করেন। এইই স্তুটা মাত্র একখানি গ্রস্তরে নির্মিত। এবছিধ 
বিশাল ত্বত্ত মাত্র একখানি প্রস্তরে নির্মিত, ইহা ভাঙ্কর বিস্তার পূর্ণ ও প্রকট 
নিদর্শন নহে ফি? বর্তমান বিজ্ঞান উহার প্রোথন রহসা নির্ণয় করিতে পারে 
নাই, সেইজন্তই কেহ কেহ বলেন উহা খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে গঠিত হইয়াছে । 
তদানীত্তন কালের গঠন উপাদান এরূপ ছিল যে দেখিলেই ষনে হন্ব বেন 
একখানা প্রস্তর উর্ধশির অবস্থায় দীড়াইয়) আছে। কবিত আছে যে অফ 
হত উচ্চ, জগ়াথদেব যে বেদীর উপর বিরান্িত আছেন সেই রস্,বেদিটাও 
উচ্চতায় তদছুয়প। 


যঙ্গিরের চত্বর 1 


হরণনবতত অতিক্রম করিয়াই মপিরের প্রাচীর ও পূর্ববদিকের প্রবেশ ছ্বার। 
বন্দরের চছুপিকে ৪৫০ হাত দীর্ঘ ও ৪৫ হত গ্দ্থ এত ২৬ হাত উচ্চ. 
প্রুখনি" পাথরে নির্মিত একটি প্রাচীর আছে, তাহার নাম মেঘনাদ ও 
ইহার ভিতরে আরও একটি গরাচীর আছে। মন্দিরের প্রাচীরের চারিটি দ্বায়। 
পূর্ধাদিকে, অরুণ সতের দিকে বড় দড়ের উপর যে তাপ তাহ!র নাষ প্রিংহ 
কার । উত্তরদিকের স্বারে দুইটি হস্তী আছে বৃলিধা তাহার না হস্তী-্বার, 
দক্ষিণপিকের দ্বারে ছুইটি অশ্ব আছে বলিয়া! ভাহার নাম অক্বদ্বার এবং পশ্চিম 
দিকের ঘারকে খুদ্বার বলে। এই বারে কোনও যৃর্তি শাই। সিংহ্ারের] 
ছই গার্থে জয় ও বিজয়ের ছুইটি মৃত্ঠি আছে। 3 

বাহিরের প্রাচীর ও ভিতরের প্রাচীরের মধাবস্থাঁ স্থানকে বহিঃপ্রাঙ্গন ও 
ভিত্তরেত গ্রাচীর বেষ্টিত স্বামকে অত্বঃগ্রাঙ্মন বলা হয়) 


তৃতীয় অধ্যায় । চে 


বকিঃপ্রাঙ্গন | 

কষপিলেন্ত্র দেব মন্দিরের আনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, সাহার 
রাজত্বকালে মন্দিরের বহিবেষ্টিন নিঙ্গিত হয়। সিংহঙ্থীর মন্দিরের প্রধান), 
দ্বার, এই বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দক্ষিণ গার্শে পতিত গান ) 
নামক জগনা মৃর্ধি। বে সকল নীচ জাতির পক্ষে মনির প্রিবেশ নিষেধ ৃ 
ন্মাছে তাহারা এই জগগ্নাখ মুন্ি দর্শন করে। ইহার পরেই দ্বাবিংশ লংখ্যক 
সোপান শ্রেনী অতিক্রম করিয়া অত্যন্তরস্থ তোরণে উপনীত হইতে হয়। 
এই পিঁড়ীকে « বাইস পৈঠা” বলে। উহা যেখানে আরগ্ক হইয়াছে ভাহার 
বামদিকে ৬কাশীধাষের বিশ্বেশ্বর বিরাজমান আছেন এবং সোপানের উন 
পার্থে জগন্নাথদেবের ভোগ, লাভডুও দত্ততাঙ্গা! মিঠাই প্রভৃতির আগণ শ্রেণী । 
ভিতরের প্রাচীরের তোরণে প্রবেশ. ন1 করিয়া দক্ষিণদিকে  উত্তরমুখে গমন 
করিলে সম্মুথেই নন্দ বাজার। ইহাকে রি” ও বলা হয়। এখানে 
জগন্লাথদেবের মহাপ্রসাদ বিক্রত্ধ হইয়া থাকে । তাহার গর চৃহনি স্উগ ও 
স্্ানমঞ্চ, (বা স্নান পীড়ি )। ক্নান্মঞ্চে নান যাত্রার সঙ্গয় জগন্লাথদেবকে দ্ধান 
করান হয এবং চাহনি মণ্ডপ হইতে লঙ্ষীদেবী তাহা দর্শন করেন। গ্ানমঞ্চ 
রাজপথ হইতে উত্তমরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া ধাকে। উত্তরুদিকে _হত্ীারের 
উভয় গার্ে ঈশানেশ্বর লোকনাথ.ও শীতলাদেবীর বৃষ্ঠি বিরাজমান, নত! 
দেবীর মন্দিরের সন্থুধে .সোনাকপু নায়ক কুপ আছে। এই কৃপ সর্বদাই বন্ধ 
করিয়া রাখা হয়, কেবল স্নান যাত্রার সমব ইহা উদ্াটিত হইয়া খাকে। 
গ্োখার, কমসে_ ১৭৮.কলস, জল লইয়া জগতলা্দেৰকে নান. করাইতেহয়। 
হসত্ীঘোরের পশ্চিমদ্দিকে. একটা. ছিতন গৃহ আছে ভাহার নাম বৈকুষপুরী,। 
বান বাত্রার্‌ পর.প্রতিবৎসর. এস্থানে জগস্থাথদেবের সুষ্ঠি চিত্রিত হইয়া থাকে, , 

বং উহার, গশ্চিমদিকন্থ চত্বরে প্রতি হবাদশ বর্ধান্তে জগনাথদেবের নূতন 


একটাতে পুরাতন সুতি ও অপরটাতে নৃতন ুর্ টিটি বৈকুষ্ঠপুরীতে 
আরটিকা বন্ধন হইয়া থাকে। ইহাঁর পশ্চিখে মাধব নাট নাষক স্থানে জগস্লাথদেবের 
পুরু কলেবর প্রোথিত করা হয়। পশ্ষিদিকে খবছারের পার্থ জগনাখ- 
. দেরি নূতন ধান্যরুষী নির্দিত হইয়াছে। এই স্থানে হস্থমান"ও সেতুবন্ধ ামেশ্বর 


রড 


৫৮ "পুরী তীর্ধ। 


আছেন। দক্ষিণৃর্িকে অশ্বন্থারের পার্থে হন্গমান ও শিবলিঙ্গ প্রন্থৃতি আছেন, 
পূর্বদিকে অর্থাৎ অগ্িকোণ হইতে “বাইস পৈঠার” মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গা ব্ুনা 
নামক কুগদ্বর;, তাণ্ডার ঘর, নৃতন রন্ধনশালা, চুনাকুটা! ঘর ও তেট মণ্ডপ 
আঁছে। গঙ্গা ও যমুন। কূপের জল রদ্ধনে ববনধত হয়। রম্ধনশালায় এক 
একটী উননের উপর অনেকগুলি হাড়ী সাজজাইয়া লক্ষ লক্ষ যাত্রীর রন্ধন কাধ্য 
সম্পন্ন হইয়া ধাকে। চুনাকুটা ঘরে চটুউল প্রভৃতি চূর্ণ হয়। এবং ময়দা ঘরে 
ময়দা গেশাই হয়। ভেট মণ্ডপে রথযাত্রার উৎসব অবসানে লক্ষমীদেবী 

- জগন্নাথদেবের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে থাকেন। রন্ধনশাল। হইতে 
ভিতরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভোগ-মন্দিরে ভোগ লইয়া যাইবার জন্ত একটা 
আচ্ছাদন বুভ্ত পথ আছে। " 


অন্তপ্রাঙন। 


পুরুষোত্ধম দেবের সমন বোস্টন বা কুমিবেড় অর্থাৎ ভিতরের বেড় 
সুত্্্ূপে নি্গিত হয়। দবাইল গৈঠার” উপরিভাগেই ভিতরের প্রাচীরের ১ 
তোরণ গার হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে যাইলে বামদ্দিকেই ভোগ আনয়ন 
করিবার পথ। জগন্নাথদেবের মন্দির পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং (১) তোগ 
প্মন্দির (২) নাটমন্দির (৩) জগমোহন, মোহন,ব। দর্শন মন্দিয় ও (8) বড় দেউল 
ৰা শীঃস্থান এই চাক্সিভাগে বিভক্ত। তোগ যন্দিরের কেখল পশ্চিম্দিক 
অর্থাৎ জগস্সাথমৃত্তির দিকটা উন্মুক্ত আবস্থার়্' খাকে। নাটমন্দিয়ে, দ্বদাসীগণ 
* কীর্থন করেন। জগমোহন হইতে দর্শক মণ্ডলী দেখ দর্শন করেন। নাট 
মন্দিরের শেষ প্রান্তে ভুটী কাষ্ঠ-নিপ্মিত বেলিং সংলগ্ন আছে। সেখান হইন্ডে 
সাত্রীগণ নগ্রপদ্দে জগন্নাথ দর্শন করেন। ইহাকে ধুলাপায় দর্শন বা “কাকি দর্শন” 
কহে। ভোগ মন্দিরের সন্কুখ ভগে. গুরুডতূত্ত বিস্বমান, আছে। এখানে 
প্রণাম করিতে হয়। 
. জগন্লাথদেবের সম্দিরকে বড় দেউল কছে। মন্দিরে ভিতর ১৬ ফুটা 
. বীর্ঘ,১৩ ফুট প্রস্থ ও ৪ ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নিক্মিত রত্ধবেদীর (মনিকোঠার) উপ 
ওকারকূপী জগন্নাথদেব সুতদ্রা বলত ও সুদর্শন চক্র সহ বিরাজমান আছেম ॥ 
নীলাত্রি মহোদগধের মতে পরিমাঁণে বলতদ্র ৮৫ যন, জগন্নাথদেব ৮৪ যব এবং 
সুতদ্রা ৫২ যৰ। জগন্লাথদেবের চক্ষুদ্বর সম্পূর্ণ গোলাঁকার কিন্ত. বলতদ্রদেবের 


তৃতীয় অধ্যায় । ৯. 
চু বাদামীকর। আকুত্তিগত জারও অনেক পার্ধক্য আছে। বলতত্রকে 
স্থানীয় লোক বড-ঠরাকুয় বলেন। জগন্লাধদেবের গার্খ্ে রলতমরী সরস্বন্ঠী 
(সন্তাস্বরে সত্যতামা )ন্বর্ণময়ী লক্্ীসূর্তি এবং মাধববূর্তি আছেন)ইহাই সপ্ত জীমুদ্তি। 
রথযাত্রা উপলক্ষে যখন সুদর্শন, জগন্লাধদেব, সুভত্রা ও বলতঙ্দেৰ শুপিচা 
মন্দিয়ে আসিয়া অবস্থান করেন, তখন সভ্যভামা, লক্ষী ও মাধবনূর্তির পুজা ও 


ভোগ হয়। প্রদক্ষিণ করিবার অন বৃহ্ুবেদীর, চভুদিকে একটা 'অপ্রশস্থ পথ 


আছে। এই রক্ষবেদীর অত্যন্তরে লক্ষ শীলগ্রাম শিলা' আছেদ। কথিত আছে 
কালাপাহাড় যে সূত্ধি দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহার জদ্ধাবশেষ রখেদীতে সমাহিভ 


' আছে । উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে; ভগবানের অস্ত বেদীটিপুপ্য জদক বলিয়া 


ভাহাকে দেহতায়াও বাঞ্চা করেন, এইস্থানে ীহারা! বাস'করেন তীহান্া 
স্লেই সগবানরপ দর্শন করেন । এই সগ্তবেদী বিষু হৃদয় শ্বরূপ এবং ইহার 
জনা গৌরী, মঙ্গল, বিমলা, সর্ধঘ্গলা; অর্ধাশনী; লখ্া। কারান মরীচিকা "ও 
চগ্য়পী নায়ী অষ্টগ্রকার যৃ্তি ধারণ' করিয়া অষ্টদিকে' সংস্থিতা আছেল।' 
অষটমৃ্ধিয দর্শন ও কীর্তন করিলে সকল পাপ ক্ষয় ও জস্বমেধ'বজ্জের ফল লাত 
হয। কুপ্রাসীর অষ্টগ্রকার তে দর্শন করিয়া রুদ্ও আত্মাকে অষ্টধা তেদ 
করিয়া কপাল মোচন+ কাম, ক্ষেএপাল। যমেশ্বর, মার্কতেঙ্র বিশ্বেশবর, নীলকণ্ 
ও বটেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছেন । 

জগন্নাথদেৰের শ্রীমূত্ি অপেক্ষা ভাঁহার রক্ধবেদীই প্রত . সিন্ধপীঠ। 
অগন্লাথদেব ইল্াছা রাজাকে বলিয়াছিলেন “তোমার মন্দির ভূমিসাৎ হইলেও 
আঙগি এইস্বান কখনও পরিত্যাগ করিব না। পরে যদি কেহ আমার মন্দির 
্রশ্থত করিয়া দেয় তাহাও তোমার কীর্তি স্বরূপ গণ্য হইবে এবং তোমার 
গ্রন্ি শ্রীতি বশতঃ আমি সেই মন্দিরে অবস্থিতি করিব আমি তোমাকে 


" জিসত্য করিয়া বলিতেছি, তোমার মন্দির ভূমিসাৎ হইলেও আমি এইস্থান ' 


কখনই ত্যাগ করিস না।” 

ন্দিরের চতুদ্দিকে নিয়লিখিত দেব ও দেবীমৃত্তি সূহ বিরাজিত আছেন । 
অিকোণে চতুভু্ সত্যনারায়ণ, ভ্খপশ্চিমে রাধার) তত্ছিম নারায়ণের 
অংশ স্বরূপ অক্ষরুবট, তৎপূর্যে ষটবৃক্ষ।-অঙ্জয়বটের দক্ষিণদিকে গণেশ, মূলে) ৃ 
মন্গলা, বায়ুকোে মার্কগেম্বর)ও-গার্খে ইজ্জানী | বটবৃক্ষ সংখ্যান্ব-ছুইটী।পাপাগণ, 


* পুরী ভীর্ঘ। 


বলেন উত্ধায় মধ্যে ষেটী অপেক্ষাকৃত বৃহতর সেটি অক্ষর়বট ও অপরটা উহার 
মূল হুইভে উৎগন্ধ। ইনার ভলে বদ্ধযানারী অঞ্চল বিস্তৃত করিত! উপবিষ্ট £ 
থাকেন ? বদি বৃক্ষ হইতে ফল গতিত হয় তবে পুর লাত অৰঞ্ঠস্ভাবী, পজাদি 
পড়িলে কন্ঠা জন্মে এবং কিছু না পড়িলে অনুষ্টে পুএ কন্ত। নাই বুবিতে হইবে । 
উৎকলখণ্জে লিখিত আছে এই বটরৃক্ষটি ভগবানের বিরাট দেহ। মহাঞ্লর়ের 
প্রবল ৰাযুতেও ইহার শাখাটিও কম্পিত হয় নাই। এই বৃক্ষের ছারা স্পর্শে 
বঙ্মহত্যা জনিন্ত পাপরাশি সমূলে বিন হয়। বটকুফটি অতি সষতযষ্ধি? 
সার্কছের প্রপয়কালে উহার কুক্ষিদেশে, প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

ইহার গর অঙ্বন্বার, তৎপশ্চিষে সূ্্যদেব ততপশ্চিষে ক্ষেত্রপাল, ভংপশ্চিষো, 
মুক্তিনগ্ুগ । এখানে শঙ্কর সঠ এভৃতির সন্ন্যাসীগণ এবং ব্রাঙ্গণ মণ্ডলী উপবেশন 
করেন, অন্ত কাহারও সেখানে গষন করিবার অধিকার নাই? এখানে শাঙ্গীয় 
কথার জালোচন! এবং স্মত্তি বিষয়ক ব্যবহার শাস্ত্রের সীমাংসা € সিদ্ধান্ত 
হইয়া থাকে। তৎপশ্চিমে লক্্মী, হৃসিংহ তৎপশ্চিষে সিদ্ধিধাতা গণেশ ও 
তৎপার্ে রৌহিণ কুণড ও চতুদু'্জ কাক। রৌহিণ কুণ্ডে নবী 
উৎকলখণ্ডে লিখিত ছে ইহার জল প্রলয় কালে ৰদ্ধিত হইয়া এই স্থানেই 
লীন হয় বলিয়াই ইহার নাষ রৌহিণ ভীর্ঘ। এই কুঙডের পথ্ধিতর সিনে 
আবগাহন করিয়াই ভুষতী বায়স-রাজ ৰিষুৰ লাভ করিয্াছিল। কোৌহিণ 
কুঙের পশ্চিমে বিমলাদেবী | বিমলান্েবীর মন্থিরের চক্জাভপটী নানাবিধ 
শিল্প কার্ধ্য পরিপূর্ণ । মৎসা পুরাণে লিখিত আছে ষে "গরায়াং যললানাষ 
বিমলা পুরুযোভসে” | গয়ায় বে মঙ্গলাগেরীদেবী 'আছেন পুযীতে তিনিই 
বিমলাদেবী নামে আধ্যাত। ৮শার্দীয় পৃজা উপলক্ষে বিমলাদেবীর মন্দিরে 
ছগ বলি হয়। বিসলাদেবীর দক্ষিণে ভাগার গৃহ, উত্তরে গোপযাছপন্া 
সাহার উত্তরে রুষ্ণবলরাষের গোষ্ঠপীলা, তছুত্তরে ভাগ-গণেশ। 

ইহার গর খ্ঞ্র্ার, তছুততরে মাধনচোর, তদ্প্তরে গোপীনাথ, ভছদ্ধরে. 
সরহ্ষভী, তদুতরে, নীলমাধব, তছুতভরে লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ও কুর্যনারারপ) 
ভত্পুলে সথর্যদেব তৎপূর্বে পাতালেখয় যহাদেব ও ৩ৎপার্থে বলিরাজা। 

ইহার পরে হ্তীদ্বার। বড় মপদিরের নৈষ্জভ কোণে একটী গরুতেপ্ব গান্ধে 
যথেষ্ট পরিমাণে সিদু সংলিগ করিয়া পাঞ্চাগণ তাহার একাদশী ঠাকুর না 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬১ 


করণ করিয়া যাক্রীগণফে বৃবাষটা দেন যে জগরাধদেব একাদশী বাঁধিয়া 
বাখিয়ীছেল; সরল হ্ৃদয়া সধবা বাঙ্গালী রমশীগণকে এইরগে স্কাহারা 
প্রতারিস্ভ করিয়া ভাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া খাকে। 


নিত্য পুঙ্গা ৪ ভোগ। 


নিতাপৃভজ1 ও ভোগের ব্যয় জগন্নাথদেবের ব্ন্গোততর সম্পত্তি ও পুজার 
আয় হইতে নির্বাহ হইয়া থাকে। মন্দিরের ভিতরেই ধাচ্য কোঠা, ভাঙার, 
রন্ধমশাল! গ্রন্ৃতি লষস্ব বিগ্তধান আছে। ভোগের জন্ত ধিলাতি আলুং 
কৃষভভা, কপি প্রসৃত্তি কখনই ব্যবন্বত্ত হয় না। গাগ্ডাগণ রন্ধন ও 
ভোগ লইদ্না বাইবান্থ সযর যুখমগুল বজ্ত্াবৃত করিয়া রাখেন। প্রত্যেক 
ভোগেয় সঙ্গয় মলসিরের ছার বন্ধ হয় এবং লাট মন্দিবে নৃত্য গীত হয়। ভোগ 
. ছুই রকমের হয়, স্পিক্ক বা রাজবাড়ী হইতে যে তোগ দেওয়; হয়-জাহাকে 
কোর্ট ভোগ ৰলে এবং মঠ হইতে বা যাত্রীগণ করুক যে ভোগ প্রদত হয় 
তাঙাকে ছত্র ভোগ বলে। ভোগের বিক্রয় লন্ধ অর্থ হইতে যে আয় হয় তাহ! 
রা্ষার নাষে ,জষ। হইয়া থাকে । 

. ত্য অতি প্রত্যুবে জনৈক পা্ড মন্দিরের দ্বার রোধ ব্যাপায় (বশেষনূপ 
পরীক্ষা করিয়া, তাহা কাহারও কর্তৃক কোনরূপে উদবাঢিত হয় নাই বুঝিযা 
সবে তাহার ত্বারোদঘাটনের আদেশ এদান করিয়। থাকেন? 

(১) ঞাভঃকালে হুন্দুতিধ্বনি আরা দ্বারা জাগধণ, দত্ত ধারন জঙ্ট 
ঘত্তকান্ধ প্রদান ও বৰজ্জ পরিধান শেৰ হইলে, বাল্যভোগ (ৰালভোগ বা 
সকালধূপে। ) হুয়। ইহাতে ক্ষীর, ননি, দধি ও নারিকেল দেওয়া হয়। 

(২) পুর্ঘ্মাহ্থ ভোগ দশটার সময় হয় ইহাতে খিচুড়ি ও পিঠ। গ্নেওয়া হয় 

(৩) মধ্যাতু ভোগ (দুপার ধুপো) ১২ টার সময় হয়। ইহাতে অর 
ব্যজনাদি প্রদণ্ত হইয়া থাকে। অনভ্তর অপরাহু ৪ট! পধ্যন্ত সশিয়ের দ্বার 
বন্ধ থাকে। দেবের “পঁছড়” অর্থাৎ দিবা নিষ্তা হয়। এ 

(5) সন্ধা ভোগ (ৰা সন্ধ্যা ধূপো) ইহাতে খাজা, গ্জা, স্তিচুর 
পাস্তাতাপ্ত প্রভৃতি দেওয়। হয়। 

(৫) নৈশ ভোগ বা বড় শূঙ্গার রজনীযোগে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


ক 


গু পুরী তীর্থ 
প্রথমেই গীত গোবিশ্শ তাহাতে অধীত হয়। লানাবিধভ্ব্যাদি সে সঙ্গয়ে 
প্রদত্ত হয়া থাকে এবং রাজবাটী হইতে “গোপাল বল্পভ” নামক মিষ্টার ভোগ 
আসিয়া থাকে । ইহার পরে দেব দাসীগণের গীত হয়। অবশেষে রাত 
শঁছুড় জন্ত দরজ। বন্ধ হয়। 

মঙ্গল আরতি সন্ধ্যা আরতি ও ধৃপজেয়ের শেষ হইলে সমস্ত যাত্রী ও 
'স্বানীয় ৰাক্তিগণ জগন্নাথদেবের সমীপে গমন করিয়া 'অধাধে দর্শন কত্িত্কে 
পারেন, ইহাকে “সাহান যেলা” ৰা সাধারণ মেলা বলে। 

জগন্লাথদেৰ সন্বন্ধে সাধারণ দৈনিক বিধি লিখিত হইল | ইহা ব্যতীত 
আর বে সকল বিধি তথায় নিতা অনুষ্টিত হয় ভাহা ধাদল] পাজির সাহাঘ্য 
বাতীত সেবকগণ পর্য্স্ত ও সম্যকরূগে পরিজাত নহে। 


মহাপ্রসাদ। 


জীক্ষেঞ্রে আগমন করিয়া ভীর্ঘঘাজীগণের নৃত্তন চুল্লী আলিয়া অগ্লাদিপাক] 
করা নিষেধ । জগগ্লাখদেবের প্রসাদ আুনন্দৃবুঞ্জার নামক স্থানে বিজীত 
হইয়া থাকে। যুটের] প্রসাদ যাথায় করিয়া লইরা যায় ঞাবং সেই এসাদ 
চণ্ডাল পথ্যস্ত ব্রাহ্মণের সূথে তুলিয়া দিসে গারে। উৎকলখণ্ডে লিখিভ আছে 
ফে, প্রসাদ পাকের জন্ত বহু লোক নিষুস্ত আছে বটে কিন্তু ্বয়ং লঙ্দীদেবী এ 
অন্ন পাক করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং নায়ায়ণ তাহা কোজন কয়েন । এই প্রসাদ 
তক্তিসহকারে পিরে ধারণ করিলে পাপরাশি খিনষ্ট হয়। ফেষগণ মনুষ্য দেহ 
ধারণ করিয়া এই মহাপ্রাসাদ তক্ষণ কযেন। এই নিবেদিতা হস্জির অপর মূর্তির 
স্বরূপ, সুতরাং পবিক্রেতা জনক ও যুক্তির । পুক্ুযোস্তষ ক্ষেতে পাঁচকগণেশ্য 
সংস্পর্শ জঙ্ত কোনও দোষ সঞ্চার হয় না। কারণ কমলার সান্নিধ্য বশত্তঃ 
তাহারা সকলেই গুচি হইয়া থাকে । বিধবা, ব্রতস্থ ও দীক্ষিত্ত মানবগণঞ্ড 
সহাপ্রসা্গ শুক্ষণে পবিত্র হইয়া থাকেন। উহা তক্ষণ করিলে সর্বরোগ শাস্তি, 
পুক্জ পৌর বৃদ্ধি, দারিজ্র নাশ, দীর্ধাযু ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে; বপিয়া, এ. 
মহাপ্রসাদ সর্বশ্রেষ্ঠ । ভক্ত সালগ্রন্থে লিখিত আছে ম্নেবী বলিজেছেন' 
“জ্রীপুরযোত্ধমে আমি সদ! করি বাসে। বিমলারপেতে ফেল প্রাসাদের 
'মাশে 1” মহাঞসাদ বহুদিনের গর্যুষিত বা অতিশয় শুফ হইলেও উহ তোজনে, 
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সর্বগাপ বিলীন হয়। কথিত আছে যেকোনও লোক সহাপ্রসাদ অবজ্ঞা 
করিয়াছিল বররিয়। তাহার হস্ত-পদ খসিয়া গিয়াছিল। পরে বহুদিন অশেষ কষ্ট 
ভোগ করিয়া একফ! সে ক্ষুধার একান্্ কাতর হইয়া কুস্ুর মুখ অষ্ট প্রসাদ 
ভোজন করিয়াছিল ভাহাতে জগন্লাধদেব জুগ্রহ করিয়া তাহাকে হস্ত-পর্গাদি 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

রাজ। গ্রতাপরুত্রের রাজস্বকাঁলে চৈতগ্যফেৰ ভ্রীক্ষেত্রধামে আগমন করিয়া 7; - 
অনেক নূতন উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহাএসাদের প্রাধান্যও ঠিক এ 
সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্তদেঘ রাজার সভাপত্িত ৰান্ুদেব সার্ভৌমকে 
সহাঁপ্রসাদ আঙার করাইয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে মহা প্রসাদের 
মাহাত্ম্য উত্তরোত্বর চতুর্দিকে উদ্ঘোহিত হইয়াছিল। 

মহাপ্রসাদকে সাধারণ অন্ন স্বরূপ গণ্য করিলে নরক বাস সঙ্ঘটিত হইয়া 
থাকে । জনসাধারণের ধারণা এই যে মহাগ্রসাদ অবজ্া। করিতে সবন্ধদেশ 
কাঠিন্ততাধ ধারণ করে। শুদ্ক মহাগ্রসাঙদ বাজারে বিক্রীত হইয়া খার্ষে, এবং 
বিদেশীয়গণ তাহা ক্রয় করিয়া স্বস্কদেশে লইয়াযায়। এখানে জাতিতেদ ন? 
থাকায় নীচজাতি স্পর্শ করিলে উহা! অপবিজ্ঞ হয় না। এই জন্যই কেহ কেহ 
ব্রমে গতিভ হইয়াছেন যে এখানে এক সময়ে বৌদ্ধধন্্দ প্রচারিত ছিল। 
বৌন্ধধর্দীবলম্বীগণের মধ্যেও যে জাতিতেদ ছিলনা এমত নহে। “[1:5 
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88৫, 0. বহুকাঁল পূর্ব হইতে শবরগণ জগন্নাখের ভোগ প্রন্থত করিত 
পরে ইহার্দিগকেই ষজ্জোপবীত দিয়া “বলত” গোত্রীয় শত্তর ত্্রাক্গণ কর 
হইয়াছিল। পুরুযোত্মে একাদশী দেবীকে বন্ধন করিয়া রাখ! হইয়াছে, 
বিধবাগণকে একাদশীব দিনে অনশনে থাকিতে হয় না। বিছ্ুপুরাপ তাগবৎ- 
পুরাণ, ভবিষ্তপুরাণ, ব্বাহপুরাণ। ব্রঙ্গবৈবর্পুরাণ, ব্রন্ষপুরাপ ও স্বন্দপূরাপ 
প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রসাদ সন্ধন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বিকৃত আছে। 


জগম্নাথদেবের বেশ । 


আতঃকালে মঙ্গল আরতি বেশ; অপরাহে গ্রহর নও সন্ধ্যারপরে! 
বড় শৃঙ্গার বেশ হয়। ইহা ভিন্ন আরাম বেশ, বুদ্ধ বেশ" বামন বেশ প্রভৃতি 
অনেক বিভিন্ন প্রকারের বেশ ও আছে। বান বাত্রার দিনে জগন্নাথদেবের 


৬৪ পুরী তীর্ঘ। 


গণপতি বেশ হয়। রঘুলাথ বেশ দেখিলে দর্শককে সুখে গর্বিষ্ভ বা হুঃখে 
অভিভূত হইতে হয় না। নুৃসিংহ বেশ দেখিলে মহাপাপীর গর্বব ও খর্ব হয়, 
এবং চণ্দন যাজা বেশ দর্শন করিলে নির্ববাণ মুক্তিলাত হইয়া থাকে । কার্ডিকী 
পুপিমায় জগয়্াথদেষকে ব্বর্ণনিন্মিত হস্ত-পদ পরাইয়। বাজবেশে সব্জিত বর 
হয়। সোনার পঞ্নের দ্বার! সুসঙ্জিত করিয়? পদ্দুবেশ করা হন্। জগন্লাখগেবের 
হস্তে কৃত্রিম পর্বত স্তাপন করিয়া গোবদ্ধন বেশ এবং প্রক্কাঙ্ড কালীর দাগের 
ফণার উপর সজ্জিত করিয়া কালীয়পমদ বেশ করা হয়। উদ্ভিস্তাঘাসীগণ 
ঠাকুর সজ্জ। সম্পাদনে সিদ্ধহন্ত ! 


নবযৌবন ও নবকলেবর। 


গ্রতি বৎসর স্থান যাক্সার অস্তে জগন্নাথদেবের কলেবর চিত্রিত্ত হইয়। 
থাঁকে এবং দেবধুর্তি গুলিকে বন্ুযূলা বেশভূষায় ভূষিত করিয়া রত্ববেদীর 
উপরে স্থাপিত করা হয়। এই উৎসবের নাম নবযৌবধনোৎসব | প্রতি ফ্াদশ 
বৎসরাস্তে দেবতার নৃতন ৃষ্তি নিম্মিত হইয়া থাকে । বিদ্তাপতির বংশধর পতি 
সহাপাজ * পুরাতন মূর্তি হইতে বিষ্ঞপঞ্জর (ক্রহ্মস্ণি ৰা ব্রঙ্গ পদার্থ) গ্রহণ 
করিস্না নৃত্তন মুত্তি মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন এবং জীর্ণ কলেবর াধব 
না্টার মধ্যে প্রোথিত করা হয়। প্রতুতত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন উহা! বুদ্ধ-, 
দেবের শরীরের অংশ বিশেষ । হিন্দুগণের ধারণা উহা শালিগ্রাম লিল] 
অথবা! আদি" দারুত্রক্মের দারুখণ্ড বিশেষ । বিষুৎপঞ্জর নূতন দেহে স্থাগন 
করিবার 'সময় প্রধান প[ণ্ীর চক্ষু আবৃত করিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহা। 
ন্যনগোচর করিবামাত্র মৃত্যু অবশ্থন্তাবী। 

কথিত আছে বর্ধমানের কোনও রাজা কথিত নবকলেবর গঠন ব্যাপার 
দর্শন করিবার জন্ত প্রধান পাগাঁকে অনেক অর্থ প্রদান করিপাছিলেন এবং 
তাহার ফলে ভাহীকে.অক$লে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। জীর্ণ কলেবর 
গরিতাশ কালে প্রধান পাগডার ১* দিন অশৌচ হয়। আঁফাড় মাসে 
ঘি ছটা পুণিমা বাল মাসের সঞ্চার হয় তাহা হইলে নৰকলেবর সংঘটিত 





* বর্তমান পতিপাত্ের নাম রামরুফ্ণ পতিমহাপাত্র। পুপর্যাজার দিম 
(তিনি আপন বাটিতে অন্রন্ধন করিস্বা মহাএছুর তোগ দেন। 
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হইয়া ধাকে। নবকলেবর উৎসব সময়ে খোর্দারাজ একজন সাধুকে হত্যা 
করার অপরাধে নির্ধবামিত হইয়্াছিজেন বলিয়া, পুনরায় অনিষ্ট আশঙ্কায় 
রাজবাড়ী হইতে আর নবকলেবর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেওয়া হইত নাঃ 
কেবল যু্তিগুলির পূর্ণ সংস্কার মাত্র হইত। সন ১৩২* সালে নবকলেষর উৎস্ব 
হইয়াছে। মাদল] পঞ্জীতে লিখিত আছে কোনও কোনও পুরীরাজের রাজত্ব 
সময়ে ছুই তিনবার পর্যন্ত নবকলেবর হইয়াছিল। নবকলেবরউৎসব ব্যাপারে, 
তীর্ঘযাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৩ এবং ১৮৭৭ খৃঃঅবে তীমূর্টির 
নবকলেবর উৎসব সমাহিত হইয়াছিল । হিন্দুদিগের বিশ্বাস, যে নবযৌবন বেশ 
সর্বপ্রথমে দর্শন করে সে সশরীরে ম্বর্গারোহণ করে। নবকলেঘর নির্মাণ 
পদ্ধতির নিয়মও অতীব কঠোর । অক্ষয় তৃত্ীয়ার দিনে জগন্নাথদেবের আজা! 
লইয়া দণ্ডকারণ্যে অথবা প্রাচীতীরে অনুসন্ধান করিয়া শঙ্খচক্রাদি চিন্তিত ২ 
তিনটা নিম স্ক্ষ নির্বাচন করিয়া যজ্জ অনুষ্ঠান পূর্বক তাহাদিগকে ছেদন 
করিতে হয়। যে পরিমাণ দার মূর্তি গঠন পক্ষে আবশ্তক সেই পরিমাণ দার 

ঠবস্থাৰত করিয়া আনয়ন করিতে হয় এবং অবশিষ্ট শাখা প্রশাখা মৃত্তিক! মধ্যে 
প্রোথিত করিতে হয়। রর 
উৎসব। ঁ টি 
১। প্রতিষ্ঠা উৎসব--বৈশাখী গুরু অষ্টমীতে পুস্ত। ম্গৌধহ্পতিবায় 
বাজ! ইন্জ্য, ব্রহ্মা কর্তৃক জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা! করাইয়াছিলেক্ট) সেই সময় 
হইতে এ যাবৎ প্রতি বৎসর এ দিনেই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্প্ন হইয়া 
আসিতেছে। ইহাকে নীলাদ্রি মহোদয় কহে। 

২। কুক্সিণী হরণ ।-_জ্যৈঠ মাসের শুরু একাদশীতে জগন্লাথদেবের 
প্রতিনিধি গুপ্িচী বাগানে রুঝ্িনী হরণ করিয়া অক্ষয় বটমূলে তাহাকে 
বিবাহ করেন। ৩। চন্দন যাত্রা, ৪1 ন্বান যাত্রা, ৫। রখ যাত্রা, ৬। ঝুলন 
যাত্রা, ৭1 জন্মাষ্টমী, ৮। কুয়ার পুণৈ (রাঁস যাত্রা) ৯। মকর সংক্রান্তি, 
১*1* দোল যাত্রা, ১১। রাম নবমী। ইহা ভিন্নঃ পার্শ্ব পরিবর্তন, উখান 
গাদন, ভীন একাদশী, নব পত্রিকা, শিবরাত্রি প্রভৃতি বহুবিধ উৎসবের 
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । তারতবর্ষের ভিন্ন তিন প্রদেশের অধিবাসীগণের জন্তু 
পুরীধামে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব হয়। কার্তিক পৃথিমা উৎকলবাসীগণের, দোল 


নব 


৯১০ ই পুরী তীখ। 
সবাত্রা উত্তর গশ্চিম অঞ্চল বাসীদিগেক্ এবং রথ যাত্রা বঙ্গবাসীগণের উৎপধণ। 
চন্দন যাত্রা ৷ 
বৈশাখ মাসের গুরু তৃতীয়া অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি ' 
হইয়াছিল) এই তিথিতেই পতিতপাবনী জঙু-নন্দিনী ভগীরথের কঠোর 
সাধনায় -মর্তলোকে অবতরণ করেন। এই পুণ্য তিধির অপরাহে জগন্লাথ- 
'ক্ষেছের প্রতিনিধি মদনমোহন, লঙ্মী ও সত্যতামা দেবীর সহিত বিমানা- 
ফোহনে নরেন্দ্র সরোবর তীরে গমন করেন। তিন শত বৎসর পূর্বের বঙ্গাধিপ 
গ্রতাপাদিত্য উৎকল জয় করিতে যাত্রা করিয়া জগরাথদেবের প্রতিনিধি 
গোবিল্দেবকে লইয়া টাকির সন্নিকটে রায়পুরে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
ক্তদধধি নরেন সরোবরে চন্দন যাত্রায় গোবিম্দেবের পরিবর্তে দনষোহনের 
ওত পদার্পণ হইয়। থাকে। 
আর একখানি ব্মানে বামক্কৃঞ্ এবং অপর জার একখানিতে পুরীধাষের 
প্রসিদ্ধ শিবনূর্ি-পঞ্চক লোকনাথ, যমেখ্বর। কপালমোচন, মার্কগেঙ্গর ও 
নীলকণ্ঠেশ্বর বিজয় প্রতিমা! ধাতুমুর্তি সেখানে গমন করেন। এই পাঁচটা 
ৃন্তির নাম, পঞ্চপাব মৃত্তি। কেন যে ইহাদের নাম পঞ্চপাগুব মৃত্তি হইয়াছে 
তাহা কেহ বলিতে পারে না। মন্দির হইতে সরোবরে যাইবার গথে'তিনটী 
“বিমান, রাজবাটার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদের পুজা ও ভোগ হইয়। 
থাক্ষে। এই স্ময় জগন্নাথদেবের রথ নির্মাতা সুত্রধর মদনযোহনের সম্মুখে 
আগমন করিলে তাহাকে রখ নিশ্মীণের আজ্ঞ! দেওয়া হইয়। ধাকে। 
যেমন এইদিন হইতেই রথযাত্রা আরম্তের সুচনা হয়, তেমন দোল 
' স্বাত্রার পরবন্তা দিবসে বিমানারোহণে মদনমোহনকে নরেন্দ্র সরোবরে লইয়া 
'াঁওয়ার ব্যাপারে নরেন্দ্র যাত্রার আরম্ত হয়। পথের উভয় পার্খে পংক্িভোগ 
ক্অনুষ্ঠিত হইয়। খাকে | মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে ভোগ ভক্ষণ করিতে করিতে 
লরোবর স্মীগে গমন করেন। পথিমধ্যে দেবদাসীর ও নাচপিলাগণের নৃত্যগীভ 
হইতে থাকে । নরেন্দ্র সরোবরের হচ্ছ বক্ষে একখানি নৌকায় মদনযোহনঃ 
লক্ষ, ও সল্যতামা এবং আর এক থানিতে রামকৃষ্ক ও গঞ্চপাণ্ডব আরোহণ 
করেন। প্রথম খানিতে দেবদাসীগণ নৃত্য করেন এবং দ্বিতীয় খানিতে 
শপিপা' ব। বাশকের নাচ হয্ন॥ উল্লিখিত উভয় নৌকাকে লইয়া সরোবরের 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬৭. 


চতুর্দিকে ঘুরাইয়া বেড়ান হয়। এই সময়ে যা্রীগণ সর্বা্গে যথেষ্ট তৈল. 
মর্দন করিয়। অবগাহন ও সম্তরণ করিতে থাকেন, ইহাকে চন্দন যাঁজার“মৌজ” - 
বলে। এই উৎসব ২১ দিন ধরিয়। চলিতে থাঁকে। , উড়িয্যাবাসী লোক. 
মাত্রকেই বৎসত্রের ' মধ্যে একদিন না একদিন উক্ত মৌজোৎ-সবানুষ্ান , 
করিতেই হইবে। পুরীর রাঙা পর্যন্তও উক্ত প্রথা-মুক্ত নহেন। 
সরোবরের যধো যে তিনটী মন্ৰির আছে তাহার মধ্যে বৃহত্তমটীর মধ্যভাগে - 
একটী কূপ আছে, সেই কুপোদকে যদনমোহন, লক্ষী ও সত্যভামা দেবীকে . 
একটী বড় চৌবাচ্চীয় সান করান হয়। হিতীয় মন্দিরে রামকৃষ্ণ এবং - 
তৃতীয়টাতে পঞ্চপাগুব থাকেন। এখানে দেবগণের পুজা ও.ভোশ হয়। 
সন্ধ্যাগমে সরোবরের উভয় তীর ও উক্ত মনিরগুলি দিব্য আলোক. 
মালায় বিভূষিত হয়। তৎসংক্রাস্ত নানাবিধ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন. হওয়ার.. 
গর দেবগণ পূর্ববৎ তিনখানি বিমানে আরোহন করিয়া প্রত্যাগমন করেন। 
গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে প্রায় দ্বিগ্রহর রাত্রি হয়। ২১ দিনই মেবগণ , 
এইরূপ গমনাগমন করেন। চন্দন যাজার অপর নাম 'গন্ধ লেপন যাক্সা'। 
স্নান যাত্রা | 
জষ্ঠ পূর্ণিযাতে মন্দির হইতে অগন্নাথ, নৃতদ্রা, বলভদ্র ও সুর্শনচক্রকে- 
আনয়ন করিয়া লন মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া “সোনাকৃগ” হইতে সুবর্ণ 
কলসে ১*৮ কলস জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে ক্সান করান হয়। 
দিন কানমঞ্চ উত্তমরূপে স্চিত ও যৃল্যবান চন্ত্রাতপ স্বারা আচ্ছাদিত কর! 
হয়। নুদর্শন ও সুতদ্রাদেবী বাহকের স্কন্ধে ও জগন্লাথ এবং বলতত্ত্র “পগত্রজ্দে” 
নানমঞ্চে আগমন: করেন। জগন্নাথ ও বলতদ্রদেবের কটিদেশে রেশম ডুরি 
বিয়া তাহাদিগকে শিশুদের ন্যায় “হাটা হাটা পা, পা” করিয়া লইয়া যাওয়ার . 
নাম 'পদত্রজে' আসা। ূ 
যাহারা স্নানকালে তগধানকে-নিরীক্ষন করে তাহাদিগকে আয় কখনও, 
জননীর গর্ভোদকে ন্গান করিতে হয়না। যেব্যক্তি 'জগন্নাথের ক্সান দর্শন 
করে তাহার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, মহাদান, কোটী কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন, গয়া প্রভৃতি 
জীর্ঘস্থানে' কোটী কোটী পিওদান, পুণ্যকালে তীর্থাদিতে তপম্চারণ এবং 
অর্দে।দয়াদি যোগে কোটী, কোটী তীর্থে কোটী কোটী বার নান করার ফল. 


৮ পুরী তীর্থ । 


_ লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমা যদি বৃহস্পতিবারে হয় এবং এ দিনে যদি চন্তরা ও 
বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাহাকে মহাঁজ্যৈঠী 
গৌর্ঘযাসী কছে। মহাজজ্যী পৌরমাসী মহাপুণ্য জনক, দিন জগরাথের 
সান দর্শন ক্ষরিলে ব্যকতিমাত্রেই সর্বপাপ- বিমুক্ত, হইয়া থাকে । দ্মান যাজ্ায় 
আগমন ও প্রত্যাগমন দর্শন মহাপুণ্য সধশারক। শান যাঙ্জায় দেবের স্নানের 
সময় নানা বর্ণের রঙ্গ খুইয়! যে জল পড়ে তাহা ধর্সপ্রাপ, হিন্দু পবিবোতম। 
পদার্থ জ্ঞানে লইয়া যায়। 

স্লান যাত্রার সময় লক্মীদেবী “চাহনি মণ্ডপে” অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্গানোৎ্সব 
দর্শন করেন। ন্বান যাক্রার পর ১৫ জিন জগর্নাথদেব জগমোহনের পার্থেই 
'নিরোধন' ( আতুড়) গৃহে অবস্থান করেন। এই কয়দিন পাকশালার কাধ্য 
স্থগিত থাকে, এবং এ কয়দিন কাহারও দেবদর্শন লাত হয় না। পাণ্ডারা 
বলেন লান যাত্রার সময় ন্নান করিয়! জগন্নাথদেবের জর হয়? মহামন্দিরে এই 
করদিন পুজা বন্ধ থাকে। কিন্তু একটি বংশাবৃত স্থানে চিত্র বিচিত্র বন্তা- 
চ্ছাদনের ভিতর প্রভুকে রাখিয়া যথাসময়ে স্নান ও পূজা করান হয়।' এই 
সময়ের পুজার উপকরণ মাত্র মিছরী ও চিনির জল। 

গক্ষগভে জগনাথদেবের চক্ষুদান কাধ্য সম্পর হয়। এবং তাহার 
আচ্ছাদনবন্ত্র অপপারিত হয়। তদ্দিনকৃত উৎসবকে “নেজোৎসব” কহে। 
ইহারই অপর নাম 'নবযৌবনোৎ্সব" এবং চলিত ভাষায় ইহাকে 'টাটিভাঙ। 
দর্শন? বলে। 

স্বান যাত্রার ৫৬ দিন পূর্ব হইতে ত।বতবর্ষের চতু্দিক হইতে তীর্থ যাত্রীগণ 
আগমন করেন এবং রথ যাত্রা দর্শন অন্তে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে 
»গীধামে যেরূপ বিষম জনতা হয় অন্য কোনও সময়ে তাদৃশ নহে। ক্বানমঞ্চ 
ঘহিপ্রণঙ্গন মধ্যে এত উচ্ে স্থাপিত যে বড়দীড় রাস্তা হইতে যাত্রীগণ সুচারু- 
রূপে আ্ান্যাত্র দর্শন করিয়! স্বস্বনোত্র মন চরিতার্থ করিয়া, মনে মনে বিমল 
আত্মগ্রসাদ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন) 


রথযাত্রা। 
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পুরীধামের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব । ইহায় অপর নাষ 
“নিবদিনাত্মিকা উৎসব বা মহাবেদী উৎসব । রাজ। ইন্তরদ্যুরকে তগবান 
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বলিয়াছিলেন আঁষাড় মাসের শুর! ধিতীয়া ভিথিতে সুতক্রার সহিভ আমাকে 
ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া রথ্যাত্রারপ মহোৎসব সম্পন্ন করিবে, 
এবং যেস্থানে আমি পূর্ধ্বে আবিভূতি হইয়াছি লাম ও যে স্থানে ত্বদীয় সহত্র' 
অ্থমেধ ষজ্কের মহাবেদী বিরাজমান, সেই গপ্ডিচা মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া 
যাইবে। 

বৈশাখ মাসের শুরা! তৃতীয়া ভিথি হইতে রথ নির্মাণ কাধ্য আরম্ত হয়। 
রথের কাষ্ঠাদ্দি উড়িস্যার রাজাগণ প্রতিবৎসর প্রেরণ. করিয়া থাকেন। 
শৃত্রধর, চিত্রকর ও. অন্যান্ত ব্যক্তিদিগকে সে সব্বন্ধে যথেষ্ট আয়ের সম্পত্তি 
প্রদত্ত আছে তাহার জন্য তাহারা প্রতিবৎসর এই সময়ে তাহাদের স্ব স্ব 
নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ।. 

মন্দিরের পূর্বদিকে অরুণস্তন্ত হইতে গুপ্ডিচা মন্দিল্ পর্যযস্ত' যে লুবিত্তৃত- 
ব্না্গপথ প্রসারিত আছে তাহার নাম বড় ঈাড়-বা বড় দাও এবং রথ তাহার 
উপর দ্রিয়াই আকধিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নৃতন রথ প্রস্তত, হন্ন। 
পুরাতন রথের কাষ্ঠা্দি জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। গুনিয়াছি 
এই কাষ্ঠে শবদাহন কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরম পবিত্র কাঠ 
বোধে অনেকে উহা ক্রয় করিয়া লইয়া যান। জগরাথদেব, স্ৃতব্্া ও বলতর্র- 
দেবের জন্য পৃথক পৃথক ভিনখানি রথ প্রস্তুত হয়ঃ জগন্নাথের রথের নাম 
“নন্দীঘ্যোষ” $ উহার চূড়ায় চক্র ও গরুড় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এ রথকে চক্রধবজ বা 
গরুড়ধ্বঞও বলে । ২ হাত উচ্চ এবং ইহাতে পাঁচ হাত পরিধি বিশিষ্ট 
১৬ খানি চাকা থাকে। দ্রের রথ জঙগনাথদেবের রথ অপেক্ষা এক হাও 
ছোট । এই রথের শীর্ধতাগে ভাল.চিহু থাকে বলিয়া ইহার নাম “তালধবজ?। 
ইহার অপর নাম 'লাঙ্গলধবজ। ইহা ২২ হাত উচ্চ এবং ইহাতে সাড়ে 
৪ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৪ খানি চাকা থাকে। সুভতদ্রাদদেবীর রথের নাম 
“গল্পধবজ' কা দবদলন"। ইহা ২১ হাত উচ্চ এবং ইহাতে & হাত পরিধি বিশিষ্ট 
১২ খানি চাকা থাকে। বথের চুড়াদেশ হইতে চক্রের উপরিভাগ 
পর্যন্ত সমগ্র অবকাশ আান্টাকে মুল্যবান বন্্র ও জরি প্রভৃতি দ্বার! সুশোভিত 
করা হয়) রথের শিরোভাগে বহু বিচিত্র বর্ণের পতাকা নিরস্তরই গত পত 
উড়িতে থাকে । রথের উপর এক অপূর্ব আকারের ঘোটক থাকে তাহাকক 
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গম্চাতে সারধি, তাহাকে উড়িক্লাবালীগণ 'ডাঁছকঃ বলে । ডাঁহক নানাবিধ. 
ক্বংসিত, গালি-পূর্ণ গীত গাহিলে কালবেড়িয়াগশ রথ টানিয়। থাকে ।" 
রথারোহাণার্থ মন্সির হইতে জগগ্লাথদেবের আগমন ব্যাপাঁরকে 'পহপ্ডি বিজয়” 
বলে। বঙ্গবাসীগণ-ইহাকে পাশু বিয় কহে। 

ৃ্িরয়ের রথাবস্থান ব্যাপারকে সাধারণতঃ গহঙ্ডি নামে অভিহিত করা 
হয়। প্রথমে বলরামের, তাহার পর সুভদ্রার ও তৎপশ্চাতে জগরথদেবের 
গহণ্ডি হইয়া থাকে। জানিনা কোন্‌ গুঢ ছুজ্ঞের কারণবশে রথ যাত্রার 
গুর্বরাক্রে এবং পহঙ্ডির অব্যবহিত পূর্ধে পাগ্ডাগণ জগরাথদেবের | 
প্রতি অযথা অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিয়া তদীয় গাত্রে বেক্রাধাত করেন। 
তাহারা বলেন যে জগত্লাথদেবের প্রতি এরূপ অশিষ্ট আচরণে তিনি 
অপেক্ষাকৃত লঘু ভারাবস্থাপন্ন হন, এবং পদক্রজে সেই অবস্থায় তাহাকে 
লইয়৷ যাইবার এবং রথে তুলিবার পথ অধিকতর সুগম হইয়া থাকে। স্ুুদর্শন- 
চক্র জগ্লাথদেবের রথেই বিরাজমান থাকে । ভগ স্ুভদ্রাদেবী গাখাগণের . 
ক্ষোড়যোগে রথার়োহণ করিয়া থাকেন। জগন্নাথ "ও বলভদ্রদেবকে দরয়িতাগণ 
রজ্জুার! আকর্ষণ করিয়া রথে উত্তোলন করেন। জগন্নাথের মন্দিয্পে বহুকাল! 
হইতে কতকগুণি বৃত্তিভোগী শুদ্র আছে, তাহাদের নাম ঘয়িতা, সত্য বা' 
দৈত্যপতি। ইহাদিগকে কালবেড়িয়াও বলা হয়। ইহারা যাএীদের সঙ্গে 
রখ টানে। পূর্বের জগন্লাথদেবের রথে চৌদ্রশত, বলরামের রথে ১২ শত ও. 
ুতদ্রাদেবীর রথে ১২ শত বেঠিয়া নিযুক্ত হইত। দৃয়িতাগণ জগক্লাথদেবের 
কুটুত্ব যধ্যে গরিগণিত। কলেবর ত্যাগের সময় তাহাদের অশোঁচ হইয়। 
থাকে। রখযাক্রার সময় যাতরীগণ-গ্রদত্ত প্রণামী ইহাদের প্রাপ্য। অধুনা' 
বেঠিয়ার সংখ্যা অপেক্ষারুত ত্রাস করা হই্রাছে। দয়িতা অর্থে তগবানের 
প্রিয়” হইতেও পারে। “রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্মো ন বিদ্যুতে” ইহার অর্ধ 
যাহাই হউক না কেন রথে জগন্লাথদেবকে দেখিবার জ্চ হিন্দুমান্রেই যারগর - 
নাই উৎন্ুক ও ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং রথের নি্িষ্টদিনে ৬পুরীধাষে লক্ষ লক্ষ- 
লোকের সমাগম হইয়া থাকে। লক্ষ যাত্রীর বিশ্বাস, যে জগন্লাথফেবকে সর্ধ- 
প্রথমে দর্শন করিবে সে সশরীরে হ্বর্গধামে গমন করিবে 

চিরন্তন প্রথা, অহুসারে পুরীর রাজা ্বর্ণম্িত সম্থার্জমী ছারা রখেরণৃ 
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্লঙমতস্থ স্থান পরিক্ষার করিয়া থাকেন। এবং স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ 
সুপারিন্টেগ্ডেটের অনুমতি অনুসারে বথের আকর্ষণ কাধ্য আরভ-হইয়! থাকে। 
প্রত্যেক রথের চতুর্দিক বজ্জুদ্বারা বেছ্িত গণ্জির মধ্যে সেবায়ৎগণ ও অন্তান্ত 
সন্তান ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাফেন। পূর্বের পিহহঙ্থার হইতে গুপ্ডিচা মন্দির 
গর্যযস্ত গমন করিতে ২৩ দিন ধা ততোধিক কাল লাগিত, কিন্তু এক্ষণে 
একরিনেই সে কা্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রপ্ডিচা মন্দিরে গ্রভুর উপবেশন ও 
আন্তৌগ ন। হইলে দাদশ বৎসর পর্য্যস্ত রথযাত্রা বন্ধ হইয়া যাইবে । ধর্মপ্রাণ 
হিন্দু জগ্লাথের রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিলে আপনাকে মহাপুণ্য- 
বান মনে করিত, কিন্তু বর্তমান কালে পুলিশের সুবন্দোবস্ত গুণে সেরূপ আর 
হইতে পায় না। রখের দিনে নানাস্থান হইতে কীর্তন সম্প্রদীয় আসিয়া 
কীর্তন ব্যাপারে মন খুলিয়া যোগ প্রদান করিয়া থাকেন। একবার চৈতন্ত- 
দেবের স্ময় রথের পট্টরডোরী ছিন্ন হওয়ায় চৈতন্যঞ্ছেব কুলিনগ্রাম নিবাসী 
রামানব্দ রায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা এই ডোরী 
গ্রহণ কর এবং অতঃপর প্রতিব্ররেই তোমার্দিগকে এই পট্টডোরী লাগাইতে 
হইবে। তদবধি তাহার বংশধরগণ শ্রীরথের ডোরী সরবরাহ কিয়! 
মাসিতেছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে মুর্তিত্য়কে নানাবিধ বহুমূল্য কারুকার্য 
খচিত পরিচ্ছদে সঙ্জিত করা হয় এবং সে সময়ে তাহাদের দেহে হ্বর্ণনিন্সিত 
হুত্তপন্ধ সংযুক্ত করিয়া! দেওয়া হয়। জগনাথদেবের মন্দির ও গুপ্ডিচা বাগানের 
প্রায় মধ্যগথে বর্তমান বালগণ্ডি নামক স্থানে পুর্বের নদী স্রোত প্রবাহিতা৷ ছিল! 
. বর্তমানে আর তাহার অস্তিত্ব নাই। তাহার একতীরে গুপ্িচা মন্দির ও. 
বপর তীরে অর্ধাশনীর মন্দির বর্তমান ছিল। অর্ভাশনীকে লোকে মাসীম! 
ঘলে। জনক্রুতি এই যে পুর্ব্বে রখযাক্রার জন্য ছয়টী রথ প্রদ্তত থাকিত। 
গুভিচা মন্দির হইতে নদবীতীর পর্যযস্ত জগন্নাথদেব তিনখানি রথে আগমন 
করিয়া নোৌকাষোগে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারস্থিত পর তিনধানি 
রখযোগে মন্দিরে গমন কৰরিতেন। এই বালগণ্ডির একদিকে অসংখ্য 
ব্রাহ্মণের বাস এবং অপরদিকে জগন্লাথদেবের জগন্নাথ বল্পত নামক কানন। 
উক্ত নদীর মনোরম সৈকত “সাদুধা” বলিয়া পরিচিত । মাতৃঘসা সমীপে 
তঙুল কণার প্রস্থত পিষ্টক প্রাপ্ত না. হওয়া পর্য্যত্ত জগন্লাথদেব গুপ্ডিচা 
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মঙ্গিরে গমন করেন না। মাসীর আবাস স্থান সম্বন্ধে যৌন্ধগ্ণ বলেন এই 
মাহুঘসা! গৌতশী বা মহাগ্রজাবজী দেবী। শৈশবে ' জননী মায়াদেবীর 
বিয়োগের পর বুদ্ধদেব মাতৃত্বসার নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। 

রথ চালাইবার সময় পথে যাত্রীগণকে উৎসাহিত করা ছয়, এবং তাহার! 
উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহের সহিত রর্থ টানিয়া লইয়া যান। প্রথম রথের 
দিনে যেরূপ লোক সমাগম হয়, উপ্টারথ উপলক্ষে তাৃশ হয় না। রখোৎসবের 
গর পঞ্চমীর রাত্রে লক্মীদেবীকে বিশেষ সমাঁরোহে জগরাথদেবের সহিত 
দর্শনার্থে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে “হোরা পঞ্চমী? বা “হোড়া পঞ্চমী? 
উৎসব কহে। জগন্নাথ গুপ্িচা মন্দিক়ে গমন করিলে লক্ষমীদেবী ক্রোধের 
বশীভূত হইয়া লোকগণকে প্রহার করিয়্িবন্ধন করেন। পরে জগন্লাথদেবকে 
আনিয়া দিতে স্বীরুত হইলে পর তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত করেন। গাঙাগণ 
বলেন জ্যেষ্ঠাতা বনদরাম সঙ্গে ছিলেন বনিয়৷ জগন্নাথ লক্মীদেবীকে সঙ্গে না 
লইয়া ভি স্তদ্রাদেবীকে লইয়া গুপ্িচা বাটিতে গিয়াছিলেন সেই অভিমানে 
লক্ষীদেবী রথচক্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তদন্ুসারে হোড়া পঞ্চমীর রাজ 
গনাথের রথের একস্থানের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দেওয়] হয়। 

গুপ্তিচা মন্দিরে জগন্লাথদেবের 'সাতদ্দিন অবস্থিতি কালে সেখানে ভোগ 
এভ্তির রন্ধন হয় এবং অসংখ্য তীর্ঘযাত্রী দেবদর্শনার্থে তথায় গমন করে। 
পুন ঘাঁত্রার দিন রথগুলিকে মীলাদ্রিরদিকে অভিমুখী করিয়া! রাখা হয় ইহাকে 
“দক্ষিণ মূত্ি কহে। সেইদিন তিনখানি রথে মুষ্তিত্য় 'বহামন্দিরে আনীত হইয়া 
থাকেন এবং তদুপলক্ষে সকল জাতির সংস্পর্শ জনিত দোষ 'দু্ীকরণার্থ 
সর্থাবিহিত সংস্কার কার্ধ্য সাধন করা হইয়া থাকে। 

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে বথস্থিত জগনাথদেব, বলভত্র ও স্ুভদ্রাকে 
দর্শন করিলে মানবের কোটীশত . জন্মাঞ্জিত পাপ অপগত হইয়া থাকে। 
এই মহাবেদী রখবিহার মহোৎসব অপেক্ষা অধিক শ্রেয়স্কর বিষৎসব আর 
নাই। বথবান্রাকে গুগিচাধাব্রা, নন্দীঘোষ বা পতিত পাবন যাত্রা কহে। 

ফরাসি পর্ধ্যটক ফীসোয়া বণিয়ে সাহাজাহানের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন এবং পুরুষোতের রথযাত্রা সন্ধে লিথিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ 
শ্রমন হিয়ং থিসং ও উৎকলে আসিয়াছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায়? বত 


* জ্লোলবাত্রা । 


'ফেখল স্লানযাআ শ রথযাজ্ঞা উপলক্ষে জগন্নাথদেব স্বয়ং বিরাজযান হন! 
দোল্যাঞা চন্দনযাক্ঞা প্রন্থতি উপলক্ষে তাহার প্রতিনিধি মদনমোহনদেব বিমানা- 
ইরোহণে গমন করেন। মন্দিরের উত্তরদিকে লক্ষ্মী বাজারের নিকট দোলমঞ্চ 
ধবিগ্ঘমান আছে। দোলযাক। ফান্তুন মাসের দশমীতে আরন্ত হইয়া পৃ্ণিষার 
দিনে সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক দিবস সন্ধ্যাধ্পের শেষে লোকনাথ, যমেশ্বর, 
মার্কেশ্বর। নীলক্ এবং কপালমোচনের পঞ্চ বিমানের সহিত ভগবানের 
প্রতিযুত্তি এবং লক্গী সরঘ্বতী মনিখচিত বিষানে বিরাজমান হইয়া জগন্নাথ 
বললভের দ্বারদেশ পর্য্স্ত গমন করিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্তশ করেন। দোল 
_শুধিমার পুর্বদিন সন্ধ্যার সময় দল মণ্ডপের আগ্রেয় কোণে বঙ্্য,ংসব অনুষ্ঠিত 
- হয়। পৃণিমার দিন প্রাতে মদনমোহন লক্ষী ও সত্যতাম। দেবীকে সঙ্গে লইয়। 
বিমানারোহণে দৌলমঞ্চে গমন করেন এবং হস্তীদস্ত নিশ্মিত দোলায় বিরাজিত 
হয়েন। এই সময় প্রভুর সর্বাবয়ব আবীররঞ্জিত হয়। নানাদেশ হইতে 
সবানত্রীগণ আগমন করিয়া দোলমঞ্চস্থ মদনমোহন দেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ 
হয়েন। এই সময় পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেক লৌকের সমাগম হয় এবং 
রেলকোম্পানি যাব্রিগণের স্থৃবিধার জন্য গাড়ীর বন্দোৰস্ত প্রচুর পরিমাণে 
করিয়া থাকেন। দোলমঞ্চের চতুদ্দিকে এবং ব্ড়াণ্ডের উপরিভাগে নানাবিধ 
সামগ্রীর বিপণি শ্রেনীর সমাবেশ হইয়া থাকে। শাস্তিরক্ষার জন্য চতুর্দিকে 
পুলিশ প্রহরী উপাস্থত থাকেন। সন্ধ্যার পর মদমোহনদেব (বমানারোহণে 
মান্দরে এত্যাবর্ড। করেন। আ্ানযাত্রা ও রথযাআ। উপলক্ষে যে পরিমাণে 
লোক সমাগম হয় দোলযাঝ প্রভৃতি ব্যাপারে তাদুশ হয় না। 


শা 


দ্শাবঙার ক্ষেত্র! 


বিভু নারায়ণ সর্ধোততম পুরুযোততম ক্ষেত্রেই লোঁকবক্ষার্থ বহুবিধ অবতার 
মুদ্তিতি প্রকট হুইয়াছিলেন বলিয়া বুধ্গণ উত্ত পরম স্থানকে তৌম ও দিব্য 
বাঁলয়া থাকেন। মৎস্যাদি দশাবতার ঝৃত্তি ঈর্শন করিলে যে ফল লাভ হয়ঃ 
মান্র পুরুযোত্বয দর্শন করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত 
পুরুষোত্তম ক্ষে্রকে সাধারণতঃ লোকে “দশাবতার ক্ষেত্র” বলে। 


১৬ 


সখ স্পুরীতীর্ঘ 
যুদ্র। 

রৈলষ্টেশন হইতেই” সমুদ্রের ভীষণ গর্জন শ্রুতিগোঁচর হয়। বর্ধাকালেই 
"গর্জন প্রকোগ কিছু "ধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। স্বচ্ছ নীলাদুরাপি 
চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে অতি সুন্দর ; তাহার মাঝে যাঝে দুই 
একথানি' বিশালকায় পোত গমনাগমন করিয়া থাকে, এবং আমদানি 
বপ্তানি কার্য্যের জন্য তীর হইতে প্রায় দেড় মাইল ব্যবধানে উহা লোন 
"ঝরিয়া থাকে । বৈশাখ হইতে ভান্র -মাস পর্য্যস্ত সমুদ্র “এরূপ ভীষণ উত্তাল 
তরঙগসুপ 'হয় যে সে সময় আমদানি, রগ্ডানির কাধ্য-স্মবাধে সম্পন্ন হইতে 
'পারে না। “সমুদ্রের বায়ু অতি নির্মল ও বিশ্তদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর । সুহেরের। 
পুরীকে ৪০৪৮৪০০০৫-৪০০৪-বলেদ। লবণাস্থু সমুদ্রে অবগাহন -্বাস্থোর 
পক্ষে যারপর নাই 'অন্ুকূল। "গভীর জলে গমন করিয়া -ন্নাম কর! 
উচিত নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার 8720191৮ 34: কোংর 
একজন সাহেব জলমগ্ন হইয়াছিলেন। “অপার সমুদ্র হইতে সুর্যের উদয় 
ও তন্মধ্যে অস্তগমন .দেখিতে অতি মনোরম । উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে 
তীর্ঘরা্দ' সমুদ্রের হলে ন্বান করিলে মুক্তিলাভ হয়। প্রুরুযোত্তমের সমুদ্র 
'সকল তীর্থের প্রধান এবং এ তীর্থরাজ সলিলে স্নান করিয়া নারায়ণকে পূজা 
“করিলে সর্ব তীর্থের ফল লাত হইয়! থাকে। যেব্যক্তি প্রতিদিন সংুদ্রে 
শশ্লান করে, “যমকিন্করগণ তাহাকে দেখিয়। ভয়ে পলায়ন করিয়া! থাকে।। 
“অন্তান্ত নদী অপেক্ষা নর্খরদা সমধিক পুণ্যদায়িকা, নর্দ্বা অপেক্ষ। গোদাবরী 
-শতগুণ ও-রেবানদী তদপেক্ষাও -শতগুণ অধিক ফলজনক, কিন্ত সাগরজলে 
শক্সান উদ্ষ'.রেবা 'অপেক্ষাও সহঅগুণ অধিক পুণ্য.. প্রদান করিয়া থাকে, 
এক্যোৎনা-ম্বাত অধুর যামিনী যোগে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য অতি মনোহর! 

-সমুদ্রে নানাবিধ জলন্ত 'দেখিতে পাওয়া যায়; কখনও কখনও *সর্পও 
দেখা যায়। “সাপ. সকল সম্তরণ নিপুণ। .কুলিয় (জেলেগণ ) সর্বদাই 
জলযোগে, মৎস্য ধরিয়া থাকে । জেলিমাছ) “মধুর” মাছ, খবগুবান্িয়। 
-(চেলা-), শারণ (শক্ষর.) মাছ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া স্বায়। 

দেবদাসী। 

অগন্াথদেবের স্ডোগের সময় এবং অন্ান্ত-উৎসব উপলক্ষে কীর্তন করিষার 











টি তৃতীয় অধ্যায় ৭৫৮ 


অন্য মন্দিরে ১২*. জন নর্তকী নিযুক্আছেন। ভাহাদিগকে দেবদাস বলা 
হয়| কথিত আছে উৎকল বাজ একদা জগরলাথদেবের গাত্রদেশ ধূলাধূরিত 
দর্পন করিয়া তাহার কারণ -জিজ্ঞাসাকরেন। অনন্তর ঘাত্রে জগন্লাথদেবের 
প্রত্যাদেশ হয় যে-অমুক' স্থানে বার্তাকুক্ষেত্রে এক মালিনী - গীতগোবিন্দ গান 
করিতেছিল আমি-তাহা গুনিতে' গিয়াছিলাম1 প্রাতঃকালে উৎকলয়াজ- 
সেই মালিনীকে আনাইয়াঁ জগন্নাথদেবের সম্মুখে মধুর গীতগোবিন্দ গালে 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন?  তদব্ধি সেই মালিনীর বংশীয়গণই শ্রীমন্দিরে 
সঙ্গীত আলাপনের ল্তগ্য নিযুক্ত থাকিতেন। ইহা ভিন্ন কৌনও কামনা করিয়া 
গিতামাতা নিজ কন্যাকে দেবতা উদ্দেশে 'জগপ্নাথপদে উৎসর্গ' করিতেন, স্থির 
.যৌবন শ্রীরুষ্ণ উৎস্্টা কন্ঠার স্বামী, অন্য কোনও নবধুবক তাহার পাণ্এহণ 
করিতে গারিত না। শ্্রীমুর্তির সম্মুখে” নৃত্যগীতীদির বিকাশ এবং পবিজ্রভাবে 
জীবন যাপন কর! দেবদাসীর ধর্তব্য কর্ম |. যখন ভারতবর্ষে ধর্মভাব প্রবল 
ছিল তখন দেবদাসীগণ বারমুখী ছিল না এবং তাহা্দিগকে ' কেহ বিলাসের 
সপ্ত, বলিয়া মনে করিতে পার্িত না। তাহারা ব্রন্মচর্য্য ব্রত অবলঘন করিয়। 
দেবপত্বী' সদবশ পবিত্রভাবে” জীবন- যাত্রা নির্বাহ করিত-এবং সকলেই তাহা” 
দিকে দেবপড্রী সম ভক্তি করিত। ইউরোপীয় রোমান“ক্যাথলিক সম্প্রদায় ' 
ভুক্ত খুীয়ানদিগের মধ্যে আমাদের দেবদাসী নিয়োগ পদ্ধতির মত “ন্‌” 
নিয়োগ পদ্ধতি আছে। দাঙ্গিণান্যে ওআসাম অঞ্চলে ও দেবদাসী .আছে।. 
ফানগ্রভাবে বছদেবদাসী ব্রন্মচধ্য ব্রত" হুইডে ম্বগিত হইয়াছে? সেইজন্য : 
সাঁধারণ-লোক পূর্ধের মত তাহাদিগকে আঁর সেরূপ ভক্তির চক্ষে দেখে না। 
দ্বেবদাসীগণকে উড়িস্ঘটবাসীগণ-“ুুরী” বলে। 
৬ মহাদীপ-। 

প্রতি একা দ্ীর রাজ্রে ভোগের শেখে জগন্নাথের" মন্দিরের শিখরদেশে ' 
চক্রের নিয়ে এবং ভোগমন্দির ও নাটমন্দিবের চুড়ায় তিনটা আলো! দেওয়া 
হয, তাহাকে মহাদীপ কহে. নাটমন্দিক্ে:সহজে উঠিবার সুবিধা আছে এবং 
সেখান হইতে একটা- লোহার শৃঙ্খল সাহায্যে মন্দিরের শিখরদেশে “আরোহণ 
করিতে পারা যায়। দীপদানের সময় চতু্দিকে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হুইতে 
থাকে। 


শ পুরী তীর্থ 


মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ । 

* খৃষ্টান, মুসলমান, পার্বত্য জাতি, বাউবী, শবর, পান (যচি” হাজী 
চামার, ভোম, চগ্ডাল, নিষাদ, ধীবর, স'ড়ী, হুলিয়া,কাণ্ড), সাধারণ বারবনিতা, 
রজক, ও কুস্তকার, ইহাদের মন্দিরের অত্যন্তর তাগে গমন করিয়া দেব 
দর্শনের অধিকীর নাই। কেবল শেষোক্ত জাতিয় মন্দিরের বহিপ্র্ণঙ্গনে 
গমন করিতে পারে । এই সকল জাতির জন্য সিংহদবারের তিতর দক্ষিণদিকে 
পতিতপাবন জগন্নাথ বৃর্তি বিবীজমান আছেন। দ্বঃখের বিষয় কলিকাতা 
হইতে গ্রকাশ্ত বেশ্তাগণ আসিয়া জগন্লাথ দর্শন করিয়া থাকে । কথিত আছে 
চৈতন্যদেব উল্লিখিত জাতি সকলের জন্য প্র যুর্তিপ্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন। কেহ. 
কেহ বলেন পুরীর কোন রাক্তা কোনও গুরুতর কারণ বশতঃ পতিত হইয়া' 
পগ্ডিতগণের নিকট বাবস্থা লইয়া ইহ) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মনিবাগ বা 
কোনও চর্ম্নির্মিত দরবা সঙ্গে লইয়া মন্দির অতাস্তরে গযন করা নিষিদ্ধ।, 
: উক্ত নিয়ম উল্লজ্ঘন করিলে যথোচিত দণ্ডিত হইতে-হয় । 

| পুরীর পঞ্চতীর্ঘ। 
চক্রতীর্ঘ, গর্গন্ধার, শ্বেতগ্গা, মার্কগেয় ও ইন্দছায় সরোবর এই পাচ 
তীর্ঘ পুরীর পঞ্চতীর্ঘ। কিন্তু পাগ্ডাগণ নিয়লিখিত গ্লোকটী সর্বদা বলেন ১-_ 
মাকগডেয়োৰটে কৃষে। রোহিনেয়ে মহাদধো। 
ইন্্রদায়ে নরঃ স্বাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
এই ক্লোক অন্ুপারে মার্কগেয় অবর্টে, অর্থাৎ যার্কগেয় সরোবরে। অরুষে 
অর্থাৎ শ্বেতগঞ্জায়, রোহিণেয়ে অর্থাৎ রৌহিনীকুণ্ডে, মহা সমুপ্রে ও ইন্দরদ্রে' 
এই পাঁচটা তীর্থে গান করিলে নরের পুনর্জন্ম হয় না। 
[চক্রতীর্ঘ। 
পুরী রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বদিকে শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একক্রোশ দুরে' 
_ বালগুও্ডি নালার (বাকা খোহনা ) তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। শ্রীষ্মকালে এই 
নালায় স্থানে স্থানে জল পূর্ণ থাকে। প্রবাদ এই যে এই স্থানেই দারুব্রক্ষ 
ভাসিয়া! আগিয়াছিঙ্পেন। বানুকা স্ূুপের উপর একটা মন্দিরে শ্রীচক্র নারায়ণ খু 
মর্তি বিরাজমান আছেন । অদুরে আর একটা মন্দিরে শৃঙ্খলবদ্ধ হনুমান 
€বেড়ী হনৃমান) মূর্তি আছেন] কথিত আছে, জগন্লাথদেব সমুদ্র যাহাতে, 


ভূতীর় অধ্যায় | বধ 


অগ্রসর হইতে না পারে সে বিষযে দষ্টি রাখিবার জন্য তগ্ুমানকে রী স্থানে 
গ্রহরী স্বরূপ বিদ্কমান থাকিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু হন্গান লাভ গাইবার 
এলোভন দ্রমন করিতে না পারিয়া প্রভুর এ কার্যো অধহেলা করতঃ 
অযোধায় গমন করিয়াছিলেন, তাহাতেই জগন্নাথদেব ক্রুদ্ধ অবস্থায় হনূমানকো 
আনাই এ স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছেন।' এই হন্মানকে লেকে 
“দরিয়া মহাবীর বলে। চক্রতীর্ঘ একটা সুমিষ্ট জলপূর্ণপুস্বরিণী। 
| স্ব্গদ্বার | 

রক্ষা রাজ! ইন্দ্রথায়ের প্রার্থবা অনুসারে দেবগণকে সঙ্গে লইয়া এই স্তানে 
শবতীর্ণ, হইয়ীছিলেন। অবতরণ স্থানে একথণ প্রস্তর প্রোথিত আছে! 
তাহাকে “ন্বর্শ্বার সাক্ষী” বলে। এখানে একটী মন্দির নিগ্মিত হইতেছে।' 
অধিকাংশ তীর্থ যাত্রী এখানেই সমুদ্র-ন্ান করেন । 

বরন্বারের সমীপবর্তা স্থানের দর্শন যোগা দৃশ্ঠাবলির তালিকা নিয়ে বিকৃত 


হইল। 
+্বর্কু সমান সেই স্থান 


র্গগ্বার তহি নাম ।” দারুত্রক্ম 1 

5১1 কুণপাতা হনুমান-_ম্তদ্রাদেবী সমুদ্র গর্জনে ভীত হইয়া 
জগন্লাথদেবের শরণাপন্ন হইলে, জগন্নাথদেব হনুমান এই স্থানে থাকিতে 
বলেন। হনুমান সমুদ্রের গর্জন শ্রবণ করিবার জন্য কাণপাতিয়া! অবহিত 
আছেন এষং সমুদ্র যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারেন সে বিধয়ে দৃষ্টি 
বাখিতেছেন। তদনুসারেই প্রস্তাবিত হনুমান এ নামে অভিহ্থিত। কথিত 
আছে যে সমুদ্রের ভীষণ শবে সুভদ্রার হস্তপদ্র উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে 

২। অগস্ত্য মুনি--সমু্ অগ্রসর হইলে তাহাকে গণুষে পাঁন করিয়া' 
ফেলিবেন বলিয়! অগন্ত্য যুনি সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট আছেন। 

৩। হরিদাস' মঠ-_উড়িস্তায় অনেক মঠ আছে। ৈতন্তদেব তক্ত- 
গণের সাহায্যে এই স্থানে হরিদাসকে সমাহিত করেন। এখানে হরিদাসের " 
একটা প্রতিমূর্তি বিদ্যমান আছে। 

৪ । ব্রিছুরাশ্রম বা মুলুকদাস বাধাঁজীর মঠ-__এখানে তথুজ 
কণান্ন ও ভাঙ্জিত শাক বিতরিত হয়। 


চে পুরী তীর্থ? 


৫1 নানক পুম্থী মঠ কথিত আছে শ্বস্রমর্ডিত গুরু নানককে- 
ববদন্রমে পাণ্ডাগণ জীমন্দির হইতে নিষ্ষাধিত করিয়া দিলে, তিনি এই স্থানে 
বসিয়া জগন্লাথফেবকে স্তবদ্ধারা-তুক্ট করেন।. তাহাতে জগন্নাথদেব সেখানেই 
পাতালভেদ করিয়। গুপ্তগন্গা আনিয়! দেন।  গপ্তগ্লণ কৃপে অ্টরিংশ" সংখ্যক 
প্রস্তরময় ধাপ বিছ্বমান আছে। যাজীগণ তাহাতে অবতরণ করিয়া! গঙাজল' 
স্পর্শ করিয়া থাকে । ইহাকে “ভ্নুর ভাঙ্রবধূ” কৃপ ও বল হয়, কারণ ইহা 
এমনই ভাবেনিন্সিত যে তাস্ুর ও ভাদ্রবধূ উভয়ে ছুইদিক হইতে জল তুলিপে ১ 
কেহ কাহাকেও দেখিতে পার না। পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণলিৎ সিংহের" 
পিতা রাজ” মহাসিংহ পুরীদর্শনে আসিয়া এই বাপীর কপাট নির্স্াণণকরাইয়' 
দিয়াছিলেন। এই মঠেশিখ অতিথিগণ ব|স করেন। 

৬। কবির বির পস্থি মঠ-_এখানে কবিরের কাঠ পাদুকা ও জপমালগ। 
আছে,। াত্রীগণকে; এখানে আমানি প্রসাদ দেওয়া হয়। 

৭] শঙ্কর মঠ-__খখেদ প্রচারের জন্ত শঙরাচারধয পুরুযোত্তমে গো বর্ধন" 


নামে মঠস্থাপন করেন। পদ্মপাদ এই মঠের প্রথম আচার্য । গোবর্ধন মঠের 

আঁচার্ধ্যকে' তীর্ঘস্বামী নামে অভিহিত করা হয়। বানুসাহিতে অবস্থিত 

বলিয়া ইহার অপর নাম বালিমঠ। এখানে শঙ্ষরাচার্্যের যৌবনাবস্থার একটা 
প্রস্তর নিন্সিত মূর্তি আছে.। মঠে প্রত্যহ বেদ পাঠ হয়।' উহার প্রতিষ্ঠা” 
পরে তদ্মধ্যস্থিজ স্বামী দিগেতর হস্তে জগন্নথ মন্দিরের তত্বাবধাম ভার স্াত্ত ছিলশ 

বর্তমান তৌগমণুপ মন্দিরের যে অংশে আছে: সেই অংশে-আর্দি শক্ষর মঠ: 
ছিল । রামানজ মত প্রবল হওয়ায় শঙ্ষর মঠ সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল! 

বাশানুজ ও চৈতন্চ'গ্রভৃতি স্প্রদপয়ের ৭৫ষটী মঠ পুরীতে আছে। শঙ্কর মঠই) 
পুরীর আদি প্রতিষ্ঠিত মঠ। 

৮। গোপীনাধের তোটা-_চ্োোটা, শের অর্থ বাগান। চৈতন্- 
দেবের আদেশ মতে ভাহার সখা গঙ্গাধর পুরুযোতমে- গো স্ীনাথ ৃর্িয পরতিষ্ঠা 
করিয়া তাহার সেবা করিতেন । কধিশত আছে একফিন অপরাহ্ণ সময়ে 
ভাবোন্মস্ত গৌরাঙ্গদেব গোপীাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন আর" বাহির 
হইয়া আসেন নাই । কল কথা গোলীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করার পরে-গৌরাঙ্গ- 
দেবকে কেছ' আর দেখিতে পায় নাই:।, ভক্তগণ রলেন গোগীনাথের, অক্ষ 


স্তৃতীয় অধ্যায়? শক 


তিনি "লীন হইয়া বান। গোপীনাথের অঙ্গ কুষ্কবর্ণ এবং গৌরাঙ্গ- 
দেবের অঙ্গ গৌরবর্ণ। গোপীনাথের উরুদেশে যে শ্বেত চিত বর্তমান 
আছে তাহাই এগীরাঙ্গদেবের “অঙ্গ চিহ্ধ বলিয়া তক্তগণ নির্দেশ করিয়। 
থাকেন। 

৯। পরিদ্ধ বকুলু-_র্শদ্বা হইতে জগল্লাথদেবের মন্দিরে যাইরার 
সপথের দক্ষিণ :পার্খে একটী সন্কীর্ণ পথের তিশুপ্ন একটী মঠের মধো এই বকুল 
-গাছটি বিদ্যমান আছে। ব্ৃক্ষটি আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে. ইহা! সম্পূর্ণ 
*শুম্য গর্ভ, কেবল ত্বক মাত্র বারা বাহিরে ব্সাচ্ছাদ্দিত পত্রগুচ্ছ পুর্ণ এই সতেঞ্জ 
:ন্বক্ষটী শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে । কথিত আছে ই6তন্যদ্েব মঠের সঙ্গ্যাসী- 
-গ্শণকে দিবাকৰের খরতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি বকুলের দীতন 
প্রোথিত করেন। তাহা হইতেই এই রৃক্ষটির উত্প্তি। জঞ্সত্য জনগণের 
ধারণা এই যে এক বৎসর রথ নির্খীপোপযোগী কাষ্ঠের অতার হওয়ায় পুরীর 
রাজা -এই বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ দেন, কিন্ত সুত্রধরগণ প্রাতঃকাঙে 
যথাস্থাতন গমন করিয়া দেখিতে পায় রজনীযোগেই বৃক্ষটি শৃন্য-গ অবস্থায় 
-শায়িতত্হইয়াছে। | 

১০। বাধাকান্ত যঠ-_সিদ্ বন্ুলের গলি হইতে মন্দিয়ে আবিরার ] 
পথেক দক্ষিণ পারে এই মঠ অবস্থিত। এইস্থানে উৎকব রাজের ইঞ্টদের 
.৬কাশীমিপ্রের বাঁটিভে চৈতন্তদের অবস্থিতি করিতেন। এখানে চৈতন্য 
গাভীরাঁয় তাহার কাথার টুকরা, কাষ্টপাছুক1 ও কমণ্ডবু আজও যত্বের সহিত. । 
“রক্ষিত আছে । ইহা বৈষ্বগণের পরম পবিজ্র স্থান। অঠের হারদেশে “ 
, খেতপ্রন্তরৈ “রাধাকাস্ত মঠ, ৮কাসীমিশ্রের বাটী” লিখিত আছে। এই মঠ 
কোন্‌ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। কথিত আছে 
রাজ। প্রভাপরদ্র কাঞ্চিরাজের সহিত হুদ্ধে পরাজিত হইয়! ন্বপ্ধে দেখিতে পান 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অতয় এদান করিয়া বলিলেন “তুমি যুদ্ধে জী হইবে, আমার 
খবাধাকান্ত মৃস্িসবত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছে; প্রতিষ্ঠিত করিও” । তিনি: এই ফুর্তি 
কুলগুরু কাশীমিশ্রকে দেন। রাধাকাস্ত দেবের পুজাার্ধ্য নির্বাহার্থে যাদ্রাজ 
ও কটকে অনেক তুসম্পত্তি আছে। এই মঠের অধীনে গঞজায জেন্ার ৮টীঃ 
পুরীেখার গটী ও বৃন্বাীবনে তিনটী মঠ আছে। 


০ পুরী তীর্থ 


শ্বেত গজ 1+. 

রাধাকান্ত মঠ হইতে অন্দিরে যাইবার পথে বাখদিকে গলির ভিতর প্র 
সরোবর অবস্থিত। এখান হুইতে মন্দির ৩1৪ মিনিটের পথ। ইহার জল 
ক্ততান্ত্ অপরিষ্কার বলিয়া পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, কাহাকেও উহার জলে 
আাশ করিতে দেওয়া হয়না। ধীত্রীগণ তাহার জল স্পর্শ কবেন মাল্র। 

উৎ্কলথণ্ডে বণিত ছদাছে জেশাযুগে শ্বেত নাষে এক বাজ ছিলেন তিনি 
ন্গল্লাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং ইন্ছায় রাজ। প্রবর্তিত যহাতোগের 
প্রণালী অন্থূসারে প্রত্যহ ষড়বিধ ভোজ্যাদি ভেঁগের ব্)বস্থ্ঃ কৰিতেন। 
একদিন প্রাতঃকালে শ্বেতরাজা জগন্লাথদেবের পৃজার সময় উপস্থিত থাকিয়া 
সম্মুখে দেবগণ প্রদতত সহজ সহ মনোরম উপহার রাজি দৃর্ঘন করিয়া মনে 
মনে চিন্তা রুরিতে লাগিলেন, দেবগণ দিব্য উপহার নিচয় দ্বার। ধাহার অর্চনা 
করিতে সমর্থ হন না সেই হরি কি আমার যত মঙুম্যদত্ত ভোগ্য বন্ধ সকল 
গ্রহণ করেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বা জগন্নাথদেবকে প্রণাম ও 
'ুব করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত্তি করিতে লাগিলেন ।৫ অনস্তর তিনি দেখিতে 
পাইলেন যে কমলাদেবী তাহারই প্রদত্ত ষড়রস পূর্ণ অন্নাদ্ি জগন্লাথদেবকে * 
পরিবেশ্মন করিতেছেন এবং ভগবানের প্রতিযুত্তিগণ চতুর্দিকে পরিবেষ্টন 
করিয়া তাহা তোজন কারতেছেন। -এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নৃপতি 
'াপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্বেতরাজা অনেকদিন ধরিয়া 
'তথাঁয় তপস্যা নিমগ্র ছিলেন পরে জগন্নাথধেব তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয় 
প্টাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্তী 
মুকিক্ষেত্রে তুমি আমার আদি অবতার মুড মৎস্যরূপী বিষ্ণুর সম্মুখে শ্বেত 
মাধব নামে বিখ্যাত হইষে। শ্বেত মাধবের নামানুসারে এই সরোবরের 
নাম স্থেত গন্গ। হইয়াছে। এখানে স্তরে মাধব ও মতস্যমাধব সৃতি বিছ্মমান 
াছেন। সরোবরের তীরে ক্ষুদ্র মন্দির-গাত্রে দিব্য নবগ্রহ বৃত্তি ক্ষো্দিত 
আছে। 

গঙ্গামাতা মঠ। 

খবেতগঙ্গাতীরে অবস্থিত। চৈতঙ্গদেব এধানে ভাগবৎ ও বেদাস্ত শ্রবগ 

কদিতেন। মঠে বান্ুদেব সার্ববতৌমের নৃর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 


ভৃত্তীয় অধ্যার়। ৮১ 


মার্কতেয় হাদ। 
উইমন্দিরের পাশ্চিয়ে একটা সংকীর্ণ পথের পার্থ অবস্থিত । উৎকলখণ্ডে 


লিখিত আছে প্রলয়কালে সপ্তকল্পজীবী মার্কগেয় মুনি এ্রলয় জলে ভ্রমণ 
করিতে করিতে পুরুষোভম ক্ষেত্রে একটী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন ; অনভ্তর 
ভতসমীপন্থ একটী বালককে “আমার নিকট এস” ইহা কহিতে গুনিতে 
গাইলেন । এই কথা কোথা হইতে জাপিতেছে চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণ 
খু লক্ষীদেবীকে সহলা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাহাদের ভ্তব করিয়া 
স্বাহাতে ছুস্তর সংসার সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহা জন্ত 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাহাকে কহিলেন বটবৃক্ষের উর্ধদেশে 
পত্র-পুটকে যে বালক শয়ন করিয়া আছেন . তাহাকে তুমি দর্শন কর তাহার 
বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মার্কগেয় নারারণের 
আাদেশাহুসারে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া বালকের মুখ-গহ্বরে প্রবেশ 
কষপ্িয়া দেখিলেন তাহার মহোদরে চতুর্দশ ভূবন, নদী, পর্বত এবং ব্্ধাস্থষ্ 
ধাবতীয় বস্ত অবস্থিত রহিয়াছে । অনন্তর তিনি তাহার কুক্ষি দেশ হইতে 
নির্গত হইয়। পুরুযোত্তমকে দর্শন করিয়া বলিলেন বহাপ্রলয়কালে নিধিল স্থষটি 
যে আপনার কুক্ষি প্রদেশে 'মবস্থিতি করে তাহা কি প্রকারে অবগত হইব? 
তগবান বলিলেন এই ক্ষেত্র নিত্য, ইহাতে প্রলয় নাই, আমি এই যুজি-দাধক 
ক্ষেত্রে মহা প্রলয় পর্য্যস্ত স্থিতি করিব এবং মহাপ্রলয়াধসানে তোমার নিমিত্ত 
একটী নিত্যতীর্থ রচনা করিব। তুমি তাহার তীরে তগন্যা করিয়া আমার 
অন্ত তনু শিবকে আরাধনা করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হইবে । মার্কগেয় 
মুনি বটবৃক্ষের বাঁদুকোণে “মার্কপডেয় খা” বা “হরির থাত” প্রস্তত করির়! 
মহাদেবকে পুজা করিয়। মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন 

দের তীরে পূর্বে যার্কণেয় বট বিগ্ভমান ছিল। এখানে মার্কগেস্বর 
মহাদেব, মৃত্যু্য় লিঙ্গ, পঞ্চপাগডব লিঙ্গ ও কালীয় দমন প্রত্তি বৃষ্তি 
বিরাজমান আছেন। চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে এখানে কালীয়দন যান্র' 


হইয়া থাকে । 
হরেজ্র সরোবর | 
হড়দাণ্ড অবলম্বন করিয়া বরাবর গমন করিলে ভরিতে পুরীয্োড 
২১ 


৮২ প্ররী তীক্ী। 


দেখিতে পাওয়া! যায় ; পুরীঝোভ ধরিয়া একটু গমন করিলেই প্রান্তর সোপান 
বেষ্টিত বিশাল সরোবর দৃ্টিগোচর হইয়া থাকে | ইহার মধ্যস্থলে জগম্নাথ- 
দেবের চন্দন যাত্রার জন্য মঞ্চোপরি তিনটী ক্ুদ্রায়তনের মন্দির আছে। 
'্সক্ষয় তৃতীয়ার দিন জগর্লাথদেবের ভোগমূর্তি এখানে আনীত হইয়া! থাকেন। 
অয়োদশ শতাকীতে লাকপোসী নরেন্দ্র নামক পুরীরাজের একজন | 

কর্মচারীর ব্যয়ে এই সরোবর খনন কর! হইয়াছিল। এই সরোবরে অনেক 
প্রকাণ্ড কুস্তীর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সময়ে সময়ে সহস! মানুষকে 
বত করিয়া একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। সুবিখ্যাত ন্যাংটা বাবাজী ভূতানন 
স্বামীজি এই সরোবরে কুম্ভীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চন্দন খাত্রায় .“মৌজের” সময় অসংখ্য মোক জলে 
আবগাহন ও,সম্তরণ করে, কিন্তু সে সময় যে কেহ কখনও কোন কুন্তীর কর্তৃক 
াক্রান্ত হইয়াছে ইহা গুনা যায় নাই। 


জ্গমাথ বল্লভ| 
নরেজ সরোধর তীরে জগন্লাথদেষের একটী সুবিন্তৃত ফল ফুলে সুশোভিত 
উষ্ভান আছে। তাহার নাম জগন্নাথ বল্লত। কথিত আছে একদা পুরীর 
কোনও রাজ। পাশ ক্রীড়ায় মগ্র অবস্থায় পাগডা কর্তৃক প্রদত্ত যহাগ্রসাদ বাম 
করে গ্রহণ করিয়া ভক্ষপ করিয়াছিলেন, পরে সেই কাধ্যটী অত্যন্ত গঠিত 
হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া হস্ত ছেদন করিয়া ফেলেন। ভক্তবৎসল জগন্লাথদেব 
ছক্তের নৃতন হস্ত জন করিয়া! কর্তিত হস্ত গোপাল বল্পত উদ্যানে প্রোথিত 
ফ্রিতে বলেন। ভাহা হইতে “দোলা বক্ষ" জন্মিয়াছিল। দোনা তরিয়? 
নবনী তক্ষণ করিবার ইচ্ছায় একদা জগন্লাথদেব ছন্পবেশে উদ্ধানে দোনা চুরি 
করেন। উগ্যান রক্ষক চোর ধরিবার জন্য প্রস্থত থাকিলে জগরাথদেব দোনা 
হস্তে ক্রতবেগে পলায়ন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পাগুাগণ বত্ববেদীর 
উপর দোনা দর্শন করিয়া ইহা প্রভুর কার্য ধলিয়া বুঝিতে পারেন। তদ্বধি 
“দোনা চুরি” পর্বের প্রবর্তন হইয়াছে । 
রামানন্দরায় জগন্নাথ বল্পভ মঠের স্থাপরিক্কা 1] বর্তমান সময়ে এখানে 
কোনও মোহাত্ত নাই, জজ সাহেব কর্তৃক নিয়োজিত একটী 70510577592 

49957935699 স্বারা ইহা'র কার্য পরিচালিত হয় 


ভূতীয় অধ্যায়। ৮৩ 
গুগডিচা মন্দির । 

বন্দির হইতে প্রায় দেড় যাইল দুরে বড়দাণ্ডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত?" 
এই স্থানটাকে সুম্দরাচল বলে। কথিত আছে ইন্হোর বাজার পাটরাদী : 
গুণ্চাদেবীর নামাহথুসান্সে এই স্থানের নাম গুপ্ডিচা বা (গুপ্ডিচা গড় )ৰা. 
গুঞ্জাবাটী হইয়াছে । » 

ইন্জছ্যয় রাজা কৌমাগ্য রাজার কন্তা মালাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। . 
গুগ্িচা নাম কোথাও পাওয়া যায় না। গুপ্ডিচা মন্দির একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গনের 
যধ্যে অবস্থিত এবং ইহার ছুইটী বারের একটীর নাম স্রিংহ দ্বার ওঅপুরটার 
নামি ্র/ এই মন্দিরেই ইন্মছ্যু়ের সহত্র অশ্বমেধ যজ্জের মহাবেদীতে 
তগবান আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, তঙ্ন্য এই স্থানের অপর নাম জনকপুর |. 
ভগবানের দাঁরুতমুর্ঠি চতুষ্টঘ এই স্থান হইতে রথে আরোহণ করাইয়। মন্দিরে 
লইয়া যাইয়া ব্রহ্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, করা হইয়াছিল । 

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে এবং মাঘ মাসের শুরু পঞ্চমীতে গ্রপ্তিচা মৃহোৎসব ' 
হইয়া থাকে। রখযাক্রার সময় জগন্নাথদেব গুপ্তিচা মন্দিরে আগমন করিয়া 
তথায় সাত কিন পর্যান্ত অবস্থান করেন।. অনন্তর পুনযণব্রার দিনে মন্দিরে: ' 
প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে যে গুপ্ডিচাদেবী রথ যাত্রার সময় জগ্নাথ- 
দেবকে এখানে আনয়ন করিতেন বলিয়া আজিও সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে ৷ 


ইন্জছ্যুয় সরোবর । 
গুপ্ডিচা মন্দিবেষ অনতিদ্ররে একটা সন্কীর্ণ পথের পার্বদেশে অবস্থিত। 
ইহা প্রস্তর সোপান বেষ্টিত একটা সুর্বহৎ সরোবর । মহাভারতীয় আরণ্যক 
পর্বাস্তগত মার্কণ্ডেয সমস্যা প্রসঙ্গে, উহার উল্লেখ আছে উৎকলখগ্ডের 
মতে রাজা ইন্্রছবায়র অস্বমেধ যজ্জের অঙ্গভূত গোদান বাঁপার উপলক্ষে গো 
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- ৮৪ পুরী তীর্থ। 


সকলের ক্ষুর দ্বারা ষে সকল গর্ত হইয়াছিল তাহাই দান কালীন হস্তচ্যুত জল৷ 
সমূহে এৰং তাহাদের যৃত্র ফেণে পূর্ণ হওয়ায় এই তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই তীর্থে ঙ্ান ও তর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ডের ফল লাভ হইয়া থাকে। 
ভূমণ্ডলে ইহা। অপেক্ষা ে্ঠতর তীর্থ আর নাই। ইহাতে অনেক কৃর্্ব আছে। 
কথিত আছে যে রাজা ইন্রদায় আপনার বংশ ও কীর্তি লোপ হইবার আশঙ্কায় 
তাহা 'রক্ষার জন্ত জগল্লাথদেবের সকাশে ৰর প্রার্থনা করায় তিনি উত্ত 
সরোবযে তাহার বংশধরগণকে কৃর্মরূপে বিরাজমান থাকার আদেশ প্রদান 
করেন। উহার তীরে নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মন্দির আছে র্‌ 


লোকনাথ। 

জীমন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দৃরে একটী সুবিষ্তৃত, উদ্ঠান মধ্যে 
অবস্থিত। লোকনাথ অনাদি শিবলিঙ্গ প্রপ্তর প্রাচীর বেষ্টিত একটী মন্দিরের: 
মধ্যে জলে নিমগ্ন অবস্থায় আছেন! লোকনাথ লিঙ্গের ছুই পারছে ছুইটা ন্ুবর্ণ 
নির্মিত সর্প জীবস্ত সর্পের স্তায় চক্র ধারণ করিয়া বিরা্জমান। শিবরাত্রি 
উপলক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া! পৃজা করা হয়। 
সাধারণতঃ লোকে প্রকৃত লোকনাথ লিঙ্গের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ 
লোকনাথের প্রতিনিধিরূপে লোকনাথ যুভতি দেখিয়া সন্তষ্ট থাকেন। তাহার 
কৃতকাংশ জলে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। 

কথিত আছে যে রামচন্দ্র সীতা অন্বেষণে লঙ্কায় গমন. করিবার .সময়ে 
এখানে আসিয়া অন্ত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত না হইয়া শবরদিগের প্রদত্ত “লাউ” 
গ্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙগিয়! এই লিঙ্গের নাম লাউকানাথ বা লোকনাথ 
হইয়াছে । এই মন্দিরের পার্থ হরগার্ববতী মন্দির বিগ্ধমান আছে। 

চান্দ্র বৈশাখের শেষ সোমবারে এখানে একটা প্রদর্শনী হইয়া থাকে । এই 
দিনকে “সরান্ত সোমবার" বলে। এই উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম ূ 
হয়। 

উড়িস্সাবাসীগণ লোকনাথ লিঙ্গকে যেরূপ ভয় করে, জগন্নাথদেবকে সের। 
ভয় করেনা । তাহাদের ধারণায় লোকনাথের শপথ সকল শপথ অপেক্ষা? 
সমধিক প্রভাবান। আমাদের দেশের তারকেশ্বরের মত এখানে অনেকে 
হত্যা দিয়া থাকে। এখানে যে পরিমাণে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভিক্ষুক দ্বেখিতের 


তৃতীয় অধ্যায় । চে 


পাওয়া যায় সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। শিবরাত্রির সময়ে উড়িক্যার সকল 
স্থান হইতে বিস্তর লোক এখানে উপস্থিত ইহয়া থাকে । 


যদেশবর। 


মন্দিরের আধ মাইল উত্তরে । যমভয় নিবাত্রক বলিষ্বা উহ! যমেশ্বর নামে 


খ্যাত। ইহার দর্শনে ও পুজায় কোটি. শিবলিঙ্গের পুজার ফল প্রাঞ্ত 
হওয়া যায়। 


ও 


অলাবুকেশ্বর | 
যযেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমে । লিঙ্গটি দেখিতে “অলাবৃর” টায়। 1 ইহার! 
দর্শনে অপুত্রকের পুত্র লাভ হুইয়! থাকে। 
কপাল মোচন । 
অলাবুকেশ্বরের নিকট । সহাদেব ক্রোধাৰিত হইয়া ব্র্গার পঞ্চম 
যুখচ্ছেদন করিয়| তীহার কপালখণ্ড এখানে রাখিয়াছিলেন। ইহাকে দর্শন, 
পৃ্গা ও প্রণাম করিলে ব্রহ্ম হত্যা পাপের নাশ হইয়া থাকে। কাশীতেও এই 
নামের তীর্থস্থান আছে। 
লঙ্ষীর জল! 
পুরী হইতে ২ মাইল দূরে একটি বিস্তৃত মাঠ আছে, তাহাকে লক্মীর জলা) 
বলে। ইহাতে যে ধান্য জন্মে তাহা! হইতে উৎপন্ন তণ্ডুলে জগম্নাথদেবের 
ভোগ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
আলাল নাথ। 
পুরীধাম হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাখ নামে শিবলিঙ্গ বিরাজ-) 
মান। চৈতন্তদেব অসংখ্যবার এখানে গমন করিয়াছিলেন। 
ছটক পর্ব্বত | 
সিংহদ্বার হইতে যে পথ সধুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহার পশ্চিমদিকে। 
একটি উচ্চ বালুকাত্তপ দৃষ্ট হয়, উহাকে চটক পর্বত কহে। ভক্তগণের চক্ষে 
উহা। গোবর্ধন গিরি। 
পুরী মাহাত্ব্য ও দেব মাহাত্মা। 
জীঙ্ষে্ধামে একদিন মাত্র বাস করিলে ব্রত, তীর্থ ও দানে যে ফল উদ্ক 
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আছে তাহার সমুদয় লাভ হইয়া থাকে দিমেষ মাত্র বাঁ করিলে অশ্বমেধ 
যজ্জের ফলপ্রাপ্তি হয়। এস্থানে যে সকল পাষণ্ড ও পাপাচারী ব্যক্তি সমাগত 
হয়, তাহাদের পাপরাশি অগ্ধিতে তুলারাশির গ্ঠায় দগ্ধ হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে 
ত্য হইলে যুক্তিলাত হয়। ভূমগুলে এরূপ অপূর্ব মাহাত্মাপুরিত তীর্থস্থান 
আর কুক্রাপি নাই। ইহা পৃথিবীতে তুম্বর্গ বনিয়া কথিত ও-ইহা! বিষুর 
কলেবর স্বরাপ। এস্থানে প্রত্যক্ষ দেহধারী জগন্নাথদেবকে অঞ্চল! করিয়া 
মানব, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকে । যেবাত্তি নীলাচলস্থিত দারুময় বিষ্ুকে অচ্চনা করে তাহার অন্ত 
যঙজ, তীর্থ, দ্বীন, বা তপস্যার প্রয়োজন নাই। একবৎসরকাল ৬পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রে বাস করিলে সর্বপুণা-ক্ষেত্র-নিবাসের মহাপুণ্যফললাভ সংঘটিত 
হইয়া থাকে । পুরুযোস্তম ক্ষেত্রের" সমীপরন্ভী যে কোনও. স্থানে কলেবন্ব' 
ত্যাগ হইলে যুক্তিলাভ হয়। 
টিকা বন্ধন । ্‌ 

উড়িয্যাভাধায় আটিকণ অর্থে ছোট হাড়ী বুধায়। আটিক', ভোগ রাখিবার] 
জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যাজীগণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ? 
গ্রহণ করিয়া ভাহার স্বদ্দের আয় হইতে জগন্নাথদেবের তোগ অর্পণ করিয়া! 
ব্রাহ্মণ তোজন করান হয়'। ইহার নাম আটিক। বন্ধন। পূর্ব্বে আটিকা 
বন্ধন সন্বদ্ধে তীর্ঘযাত্রীর উপর অত্যাচার হইত, কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ হয় 
না। আঁটিকা সাধারণতঃ সাত প্রকার £_ 

১ম ৫৬**ত টাকা ? ইহাতে ৫৬ প্রকার খাগ্যাদিদ্বার! ভোগ দিতে হয়|, 

হয়। ১৫৫৯২ টাঁকা হইতে মোহনতোগ প্রদত্ত হয়। 


তয়। 2৫5৭. টাকা % মালপুয়া 5» রি । 
হর্থ। ৫৫₹*২ টাকা ৮ পুরীও ক্ষীর” » | 
€ম। ৪৩৪২ টাকা ৭ ”., মসলাধুজ ( খিচুড়ী ) খেচরানন 
চ। ৩৬*২টাকা » ৯» সাদা ১. 8 


গম। ১৩২৯টাকা *  » ডাল,ভাত % » গ 
পাগ্ডাগণ ইহার কমেও, এমন কি ১*₹ টাকা ৫২ টাকাতে ও আরটিক। 
ধন্ধন করাইয়া. দিব বলিয়া সরলচিন্ত যাত্রীগণকে প্রতারিত করে । যাত্রীগণের' 
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নিকট নগদ টাকা না থাকিলে তাহাব্বা তাহাদের নিকট হইতে ছাতচিঠা 
লিখাইয়া লইতেও কুষ্ঠিত হয় না । কতকগুলি পাগডা বলেন থে তাহার! 
যাত্রী গ্র্দত্ত নমস্ত টাক! চাউল ভাল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া একদিনেই ভোগ 
দেন এবং সেই ভোগ আনন্দ বাজারে বিক্রীত হইলে তাহা হইতে যেআয় 
হয় তাহা তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্মরণাতীতকাল হইতে আটকিয়! 
বন্ধন চলিয়া আরিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রীতিমুত ভোগ দেওয়া হয় না। , 
এই বিষয়ে একটি সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত। 

মন্দিরের উত্তরদিকে হস্তীদ্বারের নিকট বৈকুষ্ঠ খুরী নামে যে দ্বিতল গৃহ 
আছে সেখানে আটিকা বন্ধন সম্পন্ন হয়। আরিকা বন্ধন সমাপনাস্তে 
পাণ্ডাগণ তীর্থযাত্রীর ও তাহার উদ্ধতন চারিপুরুষের নাম ধাম ও ঠিকান! 
লিখিয়] লইয়া থাকেন। থানা ও গ্রামের হুচীপত্র করিয়া এমনই নুন্দরন্ূপে 
উহা লিখিত হইয়া থাকে যে তীথযাত্রীর কোনও উত্তরাধিকারী শত বৎসর 
গরেও তীর্থে পদাপণ করিলে পাগড। মহাশয়গণ ঠিক আপন আপন যাত্রী 
নির্ধবাচন করিয়া লইতে সমর্থ হন। 

এখানে ১৪০* ঘর পাগ্ড আছেন। সময়ে সময়ে যাত্রী লইয়। পাগাগণের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। গাও্ডাগণ তার্থঘাত্রী পংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের 
গ্রামে গ্রামে তাহাদের গোমস্তা, বাটুয়া বা সেণে। প্রেরণ করেন এবং ইহার! 
যাএাগণকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বহুসংখ্যক যা সংগ্রহ করিয়া 
'আসেন। 

অশ্লীল প্রতিমুত্তি। 

নাটমন্দিয়ের গাত্রে স্ীপুরুষঘটিত নানাবিধ প্রস্তর ক্ষোদিত নুবৃহত অন্নীল 
প্রতি আছে। বিশেখগীপে দেখিলে নাটমন্দিরের ও ভোগ মন্দিরের 
উহাপকে এইসপ ছোট ছোট অসংখ্য হুস্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূল 
মন্দিরের গায়ে এপ একটা মূ্িও নাই। ফেবতা স্থলে এই সকল কুরুচিপূর্ণ 
যুত্তি কেন রক্ষিত হইয়াছে তাহায় সস্তোষজ্নক উত্তর দেওয়া সুকঠিন। 

কেহ কেহ এইরূপ দোষারোপ করেন যে এঁ সকল চিত্র মন্দির নির্মাণ 
কালের অধিবাসীগণের কুরুচিকর পারচায়ক। কিন্ত রূপ মু্তি যে কেবল 
পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে, গুপ্িচা মন্দিরে, কোণার্কের সুধ্যদেবের মন্দিরে 
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এবং ভূষনেশ্বরের অসংখা যন্দিরের গাত্রে ক্ষোদ্দিত আছে তাহা নহে, 
ভারতের অন্তান্ত বন স্থানেও ছা দেখিতে পাওয়া যার়। গল্গ! ও গণ্ডক নদীর 
সঙ্গম স্থলে হরিহর ছক্মে হুবিহর নাথেন্স মন্দিরেও এইরূপ মূর্তি আছে। 
দ্বাক্ষিণাত্যের অনেক দেবমন্দির়ে এইরূপ চিত্র বিগ্যমান আছে শুনিয়াছি। 
ইউরোগের অনেক 19787) 02$/১16 গির্জায় ও এইরূপ মূর্তি সাছে বলিয়। 
শুনা ঘাম। পাঁগাগণ বলেন যে এই সকল হৃপ্তি বিশ্বকর্মা নির্মিত এবং মন্দিরে 
বন্রপাত প্রস্তুতি ভয় নিবারণার্থ এই সকল প্রতিকৃতি অন্দির গাত্রে ক্ষোদিত 
'সাছে। তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ উৎকলখণ্ডের একবিংশ অধ্যায় হইতে 
নিয়লিখিত ক্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন । 
“বভ্রপাতাদি ভীত্যাদিবারনার্থং যখোদিতশ্ম। 
শিল্পি শান্তেইপ ষণ্যাদি বিন্যাসং পৌরুষাকৃতিম 1৮ 
অগনিপুরাণে (১০৪ অধ্যায় )। দঅধঃশা চতুর্থাংশে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ 
মিথুনৈরথ বল্লীতিঃ শাখাশেষং বিভ্ষয়েৎ॥ ; 
বৃহৎ সংহিতায় (4৭ অধ্যায় )।__“মিথুনৈঃ পত্র বল্লীতিঃ এরমতৈ | 
শ্চোপ শোভয়েৎ।” 
তাহারা বলেন এই কারণেই গগণম্পর্শা এ মন্দিরে কখনও বজ্রপাত হয় 
নাই। অনেকে বলেন এই সকল মূর্তি তান্ত্রিক মতে যোগ বিশেষের আসন? 
ব্যঞ্জক। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে মন্দির গা্স্থ উল্লিখিত মূর্তিগুলি 
সাক্ষাৎ সন্ধে যাত্রী হৃদয়ের অন্তনিহিত ভক্তি ও অভক্তির পরীক্ষায় নিকষ ৮ 
গ্রস্তর। এই সকল তথাকখিত কুরুণিপূর্ণ মৃত দর্শন করিয়া প্রকৃত তক্তগণের 
হদয়ে কোনওরূপ বিকারের সধশর হুয় না। কেবল যাহারা ভক্ত নহে 
তাহাদেরই মনে বিকার জন্মিতে পাবে এবং তাহারাই ছুর্দম রিপু গ্রাসের 
ঘশীভূত হইয়। পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশে তথায় আগমন করিয়া তৎপরিবর্ডে পাপ 
সঞ্চয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। তীর্থস্থানে দেব-দেব জগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিতে আসিয়া মন্দিরগাঞ্জে তথাকথিত কুরুচি-ব্যগরক কতিপয় প্রতিযুত্তি 
দেখিয়া যাহাঁদের মনে কুভাব সঞ্চারিত হয় দ্কাহাদিগের পক্ষে তীর্ঘস্থানে ন! 
আসাই শ্রেয়ঙ্কর। “দেহো৷ দেবালয় প্রোক্ত”্ঃ দেছের বাহিরে কামাদির 
নত্রযুন্তি বিরাজ করে, ভিতরে আত্মারাম বিরাজমান । দেবালয়ের বহিদেশে 


) 
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ক্কামাদির বীতৎসমৃর্ধি, ভিতরে পর্মাস্মার বিগ্রহ বাহিরের বীৎসমৃত্রি 
দেখিযা! যাহাদের চিত্তবিকার জন্মে তাহার! তিতরের দেবদর্শনে অধিকারী 
শহে। আগ্মাত্বিক তর এইরূপেই শিখান হয় ভীমন্দিরের নিম্বস্তরে জীব 
প্রক্কতির নিযস্তরে যতএরকার কুৎপিততাব বুকাইত থাকে তাহা দেখান হইয়াছে, 
কয়েকন্তর উপরে দেবদেবীর যৃত্তি, তছপরি ভগবানের বিভিন্ন প্রকারের 
অবতার ও লীলাবাঞ্জক মৃত্ি, সর্ধ্বোপরি দেবাদিদেব জগন্নাথ মূর্তি। 
কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধগণের মন্দির প্রবেশ এক কালে রহিত করিবার জন্ত ৮ 
এই সকল অঙ্লীলতা-বাঞ্জক মৃস্তি নির্মিত হইয়াছিল। আবার কোন তাবুকের 
মত এই যে তথাকধিত কুরুচি-মাখ! এই সকল চিত্রগুলি যেন তারম্বরে 
ঘলিতেছে, হে কাম-সব্বন্থ পাপাসক্ঞ ব্যক্তিগণ, তোমরা যে মন্দিরাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে অযোগ্য তাহ। মনে করিও না, মন্দিরের দেবতা জগন্লাৎপ্রভূ 
তাহার আনিববচনীয় প্রেমদ্বার) তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। একটু নিৰিষ্ট 
চিত্তে চিন্তা করিক্না দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খাতা কৃটঙ্থ ও নিত্য 
. নির্বিকার, স্থুল দেহের পাপ পুণ্যাদি কখন তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় শা, 
তদনুসারে মন্দিরের বহিস্থ অঙ্গীল যৃত্তির সহিত মূল ওঁকার স্তর কোনও 
একার সন্বন্ধ নাই। 
আলোক অভাব। 

স্ববহৎ মন্দির গ্রাঙ্গনে বা মন্দিরের সম্ষুখস্থ পথের উপর অন্ধকার রাজে 
আালোকের ব্যবস্থা নাই। তৎসম্বন্ধে পাণাগণ বলেন কোনও সময় মন্দিরের 
চত্বরের ভিতরে কোনও রাজার বায়ে বিদ্যুৎ আলোকের বন্দোবস্ত কক্সার পর 
পাঞ্াদিগের গৃহে ভয়ানক বিস্থচিক1 রোগের প্রাহর্তাব হইয়াছিল। জগন্নাথ- 
দেবের প্রত্যাদেশ অঙ্সারে বিছ্যৎ আলোক স্থানাস্তরিত হইলে দ্বার কাহারও 
সে পীড়া হয় নাই। মন্দিরের তিতরে মাক দুইটা দ্বত এদীপ এবং পুনাগতৈলের 
মসাল প্রজ্জলিত করিয়া রা? হয়। সেইজন্ঠ বাহিরের আলোক হুইতে মন্দির! 
ত্যন্তরে যাইয়। প্রথমে তরীর্ঘযাত্রীগণ জীনূর্ি ভালরূপ দেখিতে পান না। 

ভীর্থের নিদর্শন | 
বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসী বাত্রীগণ রক্তরাগ রক্সিত বেব্রখণ্জ 


সকল লইয়া যায়। জগহাথদেব যে বেত্র প্রহার দ্বারা তাহাদের পাপ স্বপন 
১২ 


ক পুরী তীর্থ। 


করিয়া দিয়াছেন বেত্রখণ্ড তাহারই নিদর্শন । অন্ত দেশীঘ্ব বাত্রীগণ তিলফমাটী, 
আনন্দলাডডুমহী প্রসাদ, সমুদ্রের ফেনা ও বিন্ুক,পিতলের পাদপদ্মচিহ্ধ, তুলসির 
মালা, জগক্লাথদেবের তিন্ন ভিন্ন বেশের পটমুত্ি প্রভৃতি এবং আত্মীয় স্বদনকে 
উপহার দিবার উদ্দেশে সুন্দর কংাসপাক্স, নানারকমের ঘেসমী কাপড় গ্রভৃন্তি 
লইয়া যায়। তীর্ঘযাত্রীগণ পুরুবোত্তমে আসিয়া কোনও কোনও ফল জগন্লাখ- ন্‌ 
দেবকে অর্পণ করি ভাবয্যতে কখন আর তাহা নিজের! ভোগ 
করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যায়। দেবাদিদেব জগন্নীথদেবকে ফল সমর্পণ 
করা অর্থে ভগবানকে সর্ববকর্খ্ফল সমর্পণ করা বুঝায়। পূর্ব্বে ভক্তগণ তীর্থে 
আসিয়া একটী ফল সমপণ করিয়া স্বীয় কর্মফল ভগবানকে সমর্পণ করিয় 
যাইভ, এবং গৃহে প্রত্যাবর্তণ করিয়! পুনরায় সংসার ব্যাপারে লিপু হইত না। 
তীর্থযাতীগণ বর্তমানকালে কিন্তু বাহভাবে ফল সমর্পণ করিয়। যায় বটে কিন্ত 
তাহার প্রন্কত উদ্দেশমত কার্য অনুষ্ঠানে কখনই তৎপর নহে। 
ধ্বজ1। 

বছ তীর্ঘযাত্রী গৃহে গ্রত্যাগমন করিবার পূর্বের মনিরের শিখরদেশস্থ চক্রে 
ধবজ। উড়াইয়া বান। তছুদেশে রক্তবর্ণ বসনের পতাকা মন্দির চরে বিক্রীত 
হুইয়া থাকে । পাগাগণ ধবজা উড়াইবার ব্যয় শ্বরূপ তীর্থযাাগণের অবস্থামত 
পাঁচসিক] হইতে ৭**২ টাকা পধ্যস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন্দিরের চূড়ায় 
উঠিয়া ধ্বভা ও প্রদীপ দিবার জন্য চুনার জাতীয় কতকগুলি লোক নিয়োজিত 
আছে তাহার। পুরুষানুক্ষমে মন্দির গাত্রে চুন দিবার কাধ্য করে এবং গরুড়- 
স্কত্ের নিকট ঘ্ৃত-প্রদীপ দেয়, যাত্রীগণকে ঘৃত প্রদাপ বিক্রয় করে এবং 
মন্দিরের চুড়াতে ধবজ। ও প্রদীপ প্রদান করিয়া খাকে। এক্ষণে তাহাদের 
সংখ্যা ২৯২১ ঘরের অধিক নহে। তাহারা সামান্ত চারি পাচ পয়সা পারি- 
শ্রমিক গ্রহণ করিয়া অনায়াসে অতুযচ্চ মন্দির শিখরে আরোহণ করিয়া ধ্জ। 
যথাস্থানে সন্পিবিষ্ট করে। তথা হইতে তাহাদের দ্রুত অবতরণ দেখিলে 
বিশ্বধাবিহ্বল হইতে হয়। প্রান হইতে নাট মন্দিরের উপর দিয়া মূল 
মান্দিরের মধ্যদেশ পর্যন্ত আরোহণ করিবার পথ বেশ সুগম; সে স্থান হইতে 
শখর দেশস্থ গণুজের নিক্ন পধ্যস্ত মন্দির গাত্রের ছুই পার্থ পাতকুদ্ার মত 
খাঁজ কাটা আছে। মন্দিরের দিকে পশ্চাৎ করিয়! সেই খাক্গ গুলিতে পা দিয়া 


তৃতীয় অধ্যায়। ৯১৭: 


ভাহাঁর! গন্ুজ্জ পর্ধান্ত আরোহণ করে। চক্র হইতে গন্থুজের নিয়দেশ পর্য্যত্ত- 
একটা লোহার শৃঙ্খল আছে । তদলশ্বন করিয়। চক্র গধ্যন্ত আরোহণ করে। 
ইহারা এই কার্ো এরূপ অত্যন্ত যে ইহাদের আরোহণ ও অবভরণ কার্ধা 
যেন নিমেব মধেই সম্পন্ন হইয়া যায়। উহারা যখন শিখরদেশারূঢ় হয় তখন 
প্রাঙ্গণ হইতে উহাদিগকে অল্প বয়স্ক শিশুর ন্যায় দেখায়। 
ধন্মশালা ও চিকিৎসালয়। 
নরেন্ত্র সরোবরের সন্নিকটে বাবু কানাইলাল পণ্ডিতের ধর্মশালা ও 
ধড়দাড রাস্তার উপর বাবু কানাইলাল বগলার ধর্মশাল। বিদ্যমান জাছে। 
এই স্কল ধর্শীলায় অবস্থান করিবার জন্য যাত্রীগণকে আহার্য্যব্যয় ব্যতীত 
থাকা সম্বন্বে কোনরূপ বায়তার বহন করিতে হয় না। 

পুরীতে যাত্রীগণের জন্য একটী যাত্রী চিকিৎসালর, একটী কলেরা রোগীর 
নিবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্বাতীত মন্দিরের সিংহতবারের সমন্মুথে একটী 
দ্াতবা ওষধালয় ও আছে। 

এখানে একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। কুমার রামেশ্বর মালিয়া কুষ্ঠরোগীর 
চিকিৎসালয়ের জন্য ছুই সহস্র যুদ্রী দান করিয়াছেন। নিঃস্ব রোগী ও যাত্রী- 
গণের পাথেয় ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৯০২ সাল হইতে একটী অর্থভাওার 
প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহ। হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইয়া! থাকে'। 

পুরী লজিং হাউস আইন । 

পর্ষবোগলক্ষে পুরীতে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং পাগাগণ 
দ্র ক্ষুদ্র গৃহে বহুসংখ্যক লোকের বাসস্থান দিয়া সহরের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইত। 
ততপ্রতিকার মানসে পুরী লুজিং হাউস আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সেই 
আইন বলে লাইসেন্স ব্যতীত'যাঁন্্ী রাখিবার কোন অধিকার নাই; প্রত্যেক 
গুছে কি পরিমাণ যাত্রী থাকিতে পাইবে তাহা গৃহের গাত্রদেশে লিখিত আছে। 
নিয়ম লঙ্ৰন করিলে অপরাধীকে দণ্ডিত হইতে হয়। এই আইন পাশ হইবার 
পর হইতে স্বাস্থ্য বন্বন্ধে পুরীর বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । বর্তমানে 
স্ানাধিক সহস্র লাইসেন্দ-প্রাপ্ত গৃহ আছে, তাহাতে প্রায় ২৫ সহত্র যাত্রীর 


স্থান সন্কুলান হইতে পারে। বাত্রী যাইবার পথে উনুবেড়িয় প্রভৃতি স্থানে 
এই আইন প্রবর্তিত ছিল। 





- ৯৯ পুরী তীর্থ । 


মন্দিরের তত্বাবধান। 


.১৮৪* খুঃঅবেন ১৭ আইন দ্বারা যাত্রীকর (৮৮ গাছহ ) রহিত করা ৬৮ 

হয় এবং শ্রীমন্দিরের তন্বাবধান ভার খূর্ঘীর রাজার করে ন্যন্ত হয়। ১৮৪৩ 
লালের নতেম্বর মাসে ২৩৩১১ টক আধ ব্রিশিক্ট জগরাথ মন্দিরের যাবতীয় 
' দেবোত্তর সম্পত্তি সাতইশ হাজারি মহল, দেবপুজাদির বায় নির্বাহের জঙ্ত 
প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খুঃঅকে খুর্দার রাঙ্গার মৃতার পরে তাহার কৃত 
উইলের সর্ত অন্থসারে তাহার স্ত্রী মন্দির সংক্রান্ত কার্যোর ব্যবস্থা বিষয়ে 
অধিকারিণী হন, কিন্তু তথ্বিষয়ে কোনরূপ স্মুবন্দোবন্ত করিতে পারেন নাই। 
হাহার পোষ্পুঞ্জ সাবালক হইয়া পৃজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্ত 
ভাগ্য বিপর্যয়ে অন্পকাপের মধ্যেই ভীহাকে হত্যাপরাধে নির্বাসিত হইতে হয়। 
বর্তমান রাজ! যুকুন্দদেবের নাবালক অবস্থায় ভাহার পিতামহী তাহার 
| অবিভাবক স্বর়পে মন্দিরের কারত্যাদি পরিচালন করিতেন, পরে রাজা বং 
সাবালক হইয়া মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় তত্বাবধান তার নিহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত আশানুরূপ সুবন্দৌবস্ত করিতে কৃতকার্য না হওয়ায় 
াহার সন্মতি ক্রমে জগর্লাথদেবের সম্পত্তি মন্দিরের তত্বাবধান সংকান্ত 
অসষ্ঠানের এবং দেবপূজার স্ুচারু বন্দোবস্ত করিবার মানসে একজন উড়ির্যা- 
বাসী সুদক্ষ ডেপুটীম্যাজিষ্টরেট নিযুক্ত হইয়াছেন । হার অধীনে কতকগুলি 
1087506020%8066) ও তত্বাবধায়ক নিয়োজিত আছেন। তাহারা 
কতকগুলি পদাতিক ভূত্যের সাহাব্যে মন্দিরে পৃজাদি কার্যোর ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। 


মন্দিরের আয় । 
সরকার বাহাদুর জগন্নাখদেবের মন্দিরের নামে ৬ধ২৫* একার পরিমাণ?) 
জনী দান করিয়্টিছন। এই জমীদারীর আয় ব্যতীত নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
হইতেও প্রচুর অর্থের সংস্থান হইয়া থাকে। জগন্লাথদেবের তোষাখানায় 
নানাবিধ যৃল্যবাঁল বক্র, শাল, গহনা, হীরা, যানিক এবং আসবাব আছে। 
কাশীর মহারাজ-প্রদত্ত জগন্লাথদেবের একটী তিস্ুন্দর ম্খযলের উপরে, 
জরির কাধাযুক্ত মূলাবান তান্ু আছে! 


তীয় অধ্যা়্ | ৯৩2) 


১1. ভীর্থবাক্ীগণ সুবর্ণ রজত ও হীরক নিগ্সিত অলঙ্কার, শাল জামেয়া 
এবং রেসমী বসন আনি এবং নগত মুক্তা, উপহার দিয়া খীঁকেন। অলক্ষার 
বন্ত্রাদি তোবাখানায় জম রাখা হয়। * 

২। মহাপ্রসাঁদ বিক্রয় ল্ধ আয়। 

৩। সেবাইত নিয়োগের সময় নজর ৷ - 

৪ জগন্নাথদেবের রথের কাষ্ঠ ও চিত্রিত বস্ত্রার্দি বিক্রয়ের আয়।' 
এই সকল কাষ্ঠ ও বন্ত্রা্দি পরম পবিক্র জ্ঞানে অনেকে বছ যৃল্য দিয়া তাহা 
ক্রয় করিয়া থাকেন । 

৫1 ধনশালী ব্যক্তিগণ ব) ভাহার্দের মহিলাগণ' জন সাধারণের সহিত 
দর্শন করিতে না চাহিলে, অল্লক্ষণের জন্ত জনসাধারণকে মন্দির হইতে বাহিরে 
রাখিবার জন্য যে অর্থ প্রদীন করেন। 

৬। মহাগ্রসা্দ প্রভৃতি বিক্রয় করিবার অধিক্কার দানের আয়। 

৭ রৌহিণকুগ্ড ও গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রীর নিকট হইতে পয়সা আদায়ের 
আয় । | 

৮। জগন্নাথের বেশ দর্শন এভুতির জন্য লৌক প্রতি চারি আনা হিসাবে 
যাহা প্রাণ্ড হওয়া! যায়। এই সকল আয় হইতে বৎসরে কুড়ি হাজার হইতে -”১ 
চল্লিশ হাজার টাকণ পর্যাস্ত সঞ্চিত হয়। উদ্ধত অর্থ মন্দির সংস্কারে ও তদান্ব- 
সঙ্গিক অন্তান্য কার্্য ব্যয়িত হইয়া থাকে । 

মন্দির সংস্কীর। 

হন্দিবের অবস্থা অত্যান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ? অনন্তর কটকের 
ধর্মগ্রীণ ও মহামান্ট উকিল ৬রায় হরিবল্লভ বস্থু বাহীছুর ও সবজজ ৬ব্লরাম 
মন্পিক প্রমুখ সহোদয়গণ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দিরের সম্পূর্ণ সংস্কার 
সাধন করিয়াছিলেন। 


চৈতন্যেব। 


বজ-গৌরব টৈতন্যদেবের জীখনীর কতক অংশ 'এতৎ প্রসঙ্গে বিবৃত না 





৮১৮৩৯ খুঃআ মহারাজা রণজিত সিংহ তাহার মৃত্যাশযায় কোহিনূর 
হীরক জগত্লাথদেবকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন? কিন্তু 
সাহার ইচ্ছানুসারে কায হয় নাই। 


৯ পুরী তীর্থ। 
করিলে পুরীর বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকির] যায়। চৈতন্যদেব জীবনের অধিকাংশ 
সমর পুরীধাঁমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

চৈত্তদেবের সমর সাক্ষীগোপাল কটকেই ছিলেন, পরে পুরীর অনতিদুরে 
সত্যবাদী" নামক স্থানে স্থানান্তরিত হন। পু 

গৌরচনত ীক্-চৈতন্ত নাম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল নবদ্ধীপের আবাল 
বদ্ধ বনিতাকে হরিপ্রেমে মত্ত করিয়। পরে নিতাই, যুকুন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণকে 
লইয়া নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন (১৫১০ খুঃঅদে)। পথে জলেশ্বরে জলেশ্বর 
শিবলিঙ্গ পূজা, রেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন, যাজপুরে দশাশ্বমেধ ঘাটে দ্দান ও 
বরধাহ যুক্তি দর্শন, কটকে মহানদীতে স্সান ও সাক্ষীগোপাল দর্শন, ভৃবনেশ্বরে 
ভুবনেশ্বর দর্শন, বিন্দুহদে স্নান ও কপিলেশ্বর দর্শন এবং আঠার নাশ্া[অতিক্রম 
করিয়। শ্রীক্ষেক্রে উপস্থিত হন। 

জগন্নাখুদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্তদেধ উন্মাদের ন্যায় 
জগরাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হই অচেতন হুইয়। পড়েন। উৎকল 
রাজের সভাপপ্ডিত বাসুদেব সার্ববতৌম * তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; 
তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া মোহিত চিত্তে অচেতন অবস্থাতেই 
তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্ব-প্রাপ্ত হইয়া 
চৈতন্তদেব ঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্র-ন্নান করিঘা। সেদিন সীর্ববতৌমের 
আবাসেই আহারাদি কার্ধ্যে সম্পন্ন করিলেন। সার্বভৌম ও চৈতন্তের সঙগীগণ 
তাহাকে সর্বদাই জগন্নাথ দর্শনে যাইতে দিতেন না। ঠৈতন্যদ্দেব অতিগোপনে 
দেব দর্শনে গমন করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কিন্ত মৃত্তির নিকট 
অপর হইতে তাহার সাহস হইত না। গরু়্ঠন্তের নিকট দ্ডান্নমান হইয়া 





* বান্ুদেব সার্বভোঁমের জন্মস্তান নবছীপ। ইনি মহেশ্বর বিশারদের 
পুজ এবং মিথিলায় ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে যান। মিথিলার গ্রাধান্ত 
লোপ হইবার তয়ে মৈথিলি পপ্ডিতগণ স্ঠায় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুঁথি অন্তত লইয়া 
যাইতে দিতেন না।. বাসুদেব সমগ্র “তত্ব চিত্তামনি” এবং “কুন্ুমঞ্জলি” কথ্স্থ 
করিয়া লইয়া আসিয়া বঙ্গদেশে প্রচারিত করেন। তিনি “সার্বভৌম নিরুত্তি” 
নামৰ গ্রন্থ প্রণয়ণ কৰেন। বান্ুদেব সার্বভোম নব্য ন্যায়ের আদিগুরু, রঘুনাথ 
শিরোমনি ইহার শিল্প ছিলেন; উৎকন্রাজ প্রতাপরুদ্র ইহাকে রাজপঞ্ডিত 
পদে বরণ করিয়াছিলেন । 


ততীয় অধ্যায়) টি - 


তিনি দেবযুস্তি দর্শন করিতেন । সার্বভৌম নিজ মাহৃত্বসার আবাঁসে টৈতন্যদের 
শু ভীাহার সঙ্গিগণের বাসন্থান নিন্দিষ্ট করিয়া দিরছিলেন। সার্ববভৌ 
অতান্ত দান্তিক ছিলেন এবং অল্প বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্থন করায়* 
চৈতন্যদ্রেবকে একটু বিজ্রপ কারিভেও ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু চৈতন্ক বিনীততাবে 
্াহাকে আপন গুরুদেবের ন্যায় সন্মান করিতেন। সাব্বভৌম কর্তৃক আমস্ত্রি 
হইব চৈতন্তাদেব প্রত্যহ তাহার বাটিতে বেদাস্ত ব্যাখা গুনিতে গমন করি- 
তেন। একদিন সার্বভৌম একটা ক্লোকের ৯ট বিভিন্ন ব্যাথ্যা করিয়। নিজ 
গান্তিত্য অভিমান প্রকাশ করিলে চৈতন্থদেব সেই শ্লোকটীর উক্ত ৯টা ব্যাখ্যা 
ব্যতীত আরও ১৮টী উৎকুষ্ট ব্যাখ্য। করেন,তাহাতে সার্বস্ভীম্‌ অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
[বত হইয়া চৈতন্তদেবকে অসাধারণ মনুষ্য, এমন কি অবতার বলিয়! স্বীকার 
করিয়া! তাহার নিকট ক্ষমা প্র্থনা করিলেন। ইততিপূর্ধের সার্বতৌম কখন 
মহাগসাদ আহার করিতেন ন)। একদন অতি প্রত্যুষে চৈভন্যদেব সার্বতৌমের 
আবাসে গমন করিয়া দেখলেন যে তিনি তখনও শখ্যা হইতে গাত্রোখান 
করেন নাই। চৈতগ্তদেব তাহাকে জাগরিত করাইয়। তাহার হস্তে মহাপ্রসাঁদ 
পণ করিলে সাব্বভৌম মুখ এক্সালন ও মান আতিক সম্পন্ন না করিক়াই 
এসন্সচিন্ডে ভাহ! আহার কাঁরয়। বাণলেন__ 


এশুকং পয্যাষতং বাপি নাতং বা দুরদেশতঃ 
এণ্ড মঞেণ ভোক্তব্যং না কাশ বিচরণ] ॥” 
মহাপ্রসাদ শুষ্ক হউক কিংধা। পয়ুসিত হউক অথবা দুরদেশ হইতে আনীত 
হউক অথ।ৎ যখনাদিঘাএ। সংস্পৃষ্ট হউক; প্রাণ্ত মা তাহ! সেবন করিবে 
কাল বিচার কাঁরবে না। 
এবং প্রভু ৈতন্যদেবও-_ 
“মৃহাগ্রসাদ গোবিন্দে নাম ্রহ্গনি বৈষবে 
স্বর পুণ্য বতাং কাজন্‌ বিশ্বাসো নেব জায়তে।” 
এই ক্জোকটী পাত করিয়া সাব্বেতৌষের হাত ধারয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 
নৃত্য করিতে লাগিলেন।:, 
মার়াবাদা সাববভোৌম . টচৈতন্যের অলৌকিক শক্তি তাবে তাহার একাত্ত 
ভক্ত হইয়া 'পড়িয়াছিলেন জামিজ্ডে পারিয়া॥ উৎকল রাজের ইঞ্টব্রেব কাশীমিত্জ 


চে 


7 ৯৬ পুরী তীধ। 


ও নীলাচলের প্রধান প্রধান ব্যক্ষিগণও তাহার পদীনত হইলেন। অনস্তয় 
মহাপ্রসাদের মাহপ্থ্য চতুর্দিকে ঘোধিভ হইয়া পড়িল। চৈভগ্যদেব গক্ড়- 
স্তস্তের নিকট হইতে একটী কোণে দীড়াইয়া দেব দর্শন করিতেন এবং 
তৎস্থানস্থ একটা স্তস্তেপ্ উপর অ।জও একটী চিহ্ন আছে, 'তাহাকে লোকে 
চৈনন্যদেবের, অঙ্গুলি চিহ্ব বলিয়া থাকে 1 দেব দর্শনের সময় ভিনি ভগবৎ 
প্রেমে বিভোর হইযা পড়িতেন। একদা কোনও উডভিয়া স্ত্রীলোক বিষম জন্তায় 
দেবদর্শন কারতে না পারিয়া চৈন্যদ্দেবের স্বন্ধে পদ স্থাস্ত করিয়। উঠিয়া দেব- 
দর্শন করিয়াছিল। তাহার অনুচরের! স্ত্রীলোকটীকে ভৎ্সনা করিতে উদ্ভত 
হইলে, চৈতন্যদেৰ নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, দেবদর্শনাভিলাধিণী তক্তিমতি 
স্্ীলোককে কিছু বলিও না। তিনি তাধিলেন যদি এই রমনীর মত নিবিষ্ট 
চিন্ততা পাইতাম তাহা হইলে আমিও কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। 

কিছুকাল পুরীধামে বাস করিয়া চৈতন্যদ্দেব সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যযত্ত 
তীর্ঘযাত্রা। করিয়াছিলেন ; তথ। হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি উত্কলরাজের 
ইঞ্টদেব কাশীমিশ্রের আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের সেবক 
জনার্দন মহাপাত্র, লিখনাধিকারী শিখি মাহান্তি ও তাহার ভ্রাতা মুরারি ও 
মাধব মাহান্তি এবং প্রহরীরাজ মহাপাব্র প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য লোক 
চৈতন্তদেবের গরম ভক্ত হইয়। উঠিয়াছিলেন। 

পুরীর তদানীন্তন রাজ! প্রতাপরুদ্র ( ১৫*৪-৩২) চৈতন্তের মাহাত্থ্য শ্রবণ 
করিয়া! তাহার দর্শন প্রার্থী হইলে তিন্ি/বিষন্ব ও স্রীলোককে দর্শন অপেক্ষ। 
বিবতক্ষণ শ্রেয়স্কর মনে করিয়া প্রস্থান অনুমতি করেন। ভগ্ন মনোরথ হইয়া 
রাঙ্ছা প্রভুর একখানি বহিবণীস শিরে করিয়া প্রতিদিন তক্তিতরে তাহার পৃজা 
করিতেন । রথযাত্রার দিনে সার্বতৌমের পরামর্শে বাজ] নিতান্ত দীনবেশে 
উদ্ভান হইতে প্রভুকে দর্শন করিতেন। এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে বহুপংখ্যক 
তন্ত এখানে আলিয়া উপস্থিত হইতেন। চৈতন্য, অনেকগুলি সংকীর্তলের 
সম্প্রদায় সথষ্টি করিয়া! পুরীবাসীগণকে হরিনামে মাতাইয়! তুলিয়া ছিলেন্‌। 
বক্কেশ্বর, নিত্যানন্দ, অস্বৈত ও শ্রীবাস চারিটি সংকীর্তবন দলের মুখ্যকর্ত। ছিলেন। 
চৈতন্তদেবই রথের সম্মুখে বেড়া সংকীর্তনের স্থষ্তি করেন। মহাপ্রভু গৌঁড়বাণী 
তক্তগণের সহিত ্তীতদগরাথদেবের আরতির সময় অপূর্ব মনো যুদ্ধকর কীর্তন 


তৃতীয় অধ্যায়। ৯৭ 


কেরিভেশ 1 এই সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া উড়িস্তাবাসীগণ বিমুষ্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই 'উড়িস্যায় সংকীর্থনের স্থাষ্ট। গুিচা 
মন্দির অপরিদ্ধার হইলে তিনি নিজহস্তে তাহ! পরিষ্ধার করিতেন। প্রত্তাপ- 
রুদ্রের পুত্রের সহিত ইতিপূর্ব্বে তীহা'র সথ্যতা সঞ্চার হইয়াছিল। একদিন 
ভাহার ভাবাবেশ হইলে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈধৰ বেশে 
টৈতন্সের পান-মর্দন করিতেছেন, এযন সময় চৈতন্যদেৰ ভীহাকে গ্রে 
'মালি্গনে আগ্যারিত করিয়াছিলেন। কোনও বৎসর জগন্নীথদেবের রথ কোন 
গুঢ় কারণে চালিত না হওয়ায় চৈতন্যদেৰ দিজ মস্তক দিয়া তাহ ঠেলিবা মাক 
রথ চলিয়াছিন। প্রতিবৎসর কার্তিক মাসে তিনি তক্তগণকে হরিনাম গ্রচারের . 
জন্য বলদেশে প্রেরণ ক্রেন, এবং রধধাস্্ার পূর্বাহেই আবার তাহা- 
দিগকে পুরীধামে আনাইবার ব্যবস্থা করিডেন। কীচড়াপাড়া৷ নিবাসী 
ধর্দমপীণ পরম বৈষ্ণব শিবানন্দ সেন তাহাদের পথের ব্যয় ও আবাস স্থানের 
সংস্থান করিয়া দ্রিতেন। ইহার পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপৃর নামে খ্যাত 
হয়েন। ভিনি সংস্কত ভাষায় “চৈতন্য চরিত” নাষে অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এইরূপে পুরীতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি দেশে 
জননীর চরণ ও গ্ষা দর্শন করিয়া বদ্দাবনে গমন করিবেন এইরপ সব্্ 
করিলেন। সেযাত্রা িনি দেশে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঠাহায় বন্দাবনে 
যাওয়া ঘটে নাই) কিছুদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া তিনি পুরুবোতয়ে 
প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েক মাস পুরুষোগ্ুমে থাকিয়া তিনি রাজপথ ভ্যাগ 
করিয়া অন্ত পথে ( ঝারিখণ্ডে) হুন্দ'বনে যাঞ্জা করেনঃ এবং হ্ন্দাবন? মথুরা1 
গ্রর়াগ প্রভৃতি স্থান পরিদশন কিয়া সেই পথেই পুনযায় _লীলাচলে ফিরিয়া 
যান। কথিত আছে কোনও শারদীয় শিশায় কাস্কে কথা কহিতে কহিতে 
চৈতগ্থদেব আত্মভাবে যমুনাত্রমে সমুদ্রে ঝাপ প্রদৃযছ। করিয়াছিলেন। অনেকের 
মনে এইাদনেই তাহার জীবলীলার অর্স।ন হয়,কিত্ত বৈধৰ কৰিগণ বলেন 
:5:এ আরও কয়েক মাস দিত শ্হিলেন? অষ্টাদশ বর্ষকাল নীলাচলে বাস: 
কারয়া [আন আপামর সাধার্ণ'ক মধুর হরিনামে মাতোয়ারা করিয়া সংসারের 
রজালয় হইতে চির বিদ্গা্। গ্রহণ করেন। ৪৮ ব্ওসুর বর়সে একদিন রখ গ্রভাগে 
নৃত্য করিতে করিত, প্রহর গাদনখে অত্যন্ত আঘাত লাগয়াছিল এবং ভাহান্ত 
৮৩ 


৯৮ পুরী তীর্থ । 


ফলে ভাহাঁর সামান্ত জবর বোধ হয়। পরদিন তিনি প্রাতঃকালে জগন্নাথদেবকে : 
দর্শন করিতে যাইয়া আর প্রত্যাগত হন নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি 
দিবাদেহে আকাশ পথে প্রয়াণ করিয়াহিলেন ১ কাহারও বা মতে প্রন 
জগন্নাথের শ্রীবি্রহে নিজদেহ বিলীন করেন।, 

কেহ কেহ আাবার বলেন গৌরাঙ্গ, পণ্ডিত গদ্দাধর-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ 
বিগ্রহেই বিলীন হইগ্নাছিলেন। চৈতন্যের লোকাস্তব্র প্রাির পরে বৈষণগণ 
গ্রাহাকে নাক্সায়ণের অবতার জ্ঞানে মন্দিরের একপার্থে তাহার মৃব্ি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । সমগ্র উৎকল দেশে অসংখ্য টৈতন্তযুত্তি বিগ্রহরূপে পুভিত 
হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান পল্লীতে জগন্রাথদেরের সহিত 
শ্রীগৌরাহ্ছদেব পুজিত হইয়া থাকেন। প্রতাপপুর খামে মহারাজ প্রতাপরুদ্র- 
প্রতিষিত নিশ্বকাষ্ঠ নি্সিত ্রীযূর্তি এখনও বিরাজমান । পুরীতে গমন করিয়। 
গঙ্গামাতা মঠ, সিদ্ধবকুল ও টোটা গে।পীনাথ এভত দর্শন করা কণডব্য। 


জয়দেব। 

জগম্নাথদেবের অতিগ্রির গীতগোধিন্দ রচরিত! জয়দেবের ভীবনের প্রথম।ংশ 
পুরুষোত্তমেই অতিবাহিত হইয়।ছিল। জয়দেবের পিতার নাম 'ডেোজধেং 
মাতার নাম বামাদেবী, নিবাস বাছুন জেলার কেন্দুবিহায। পৃ 
মহামহোপাপ য় শ্রীনুক্ত সবাশিন ক।ব)ক সহ।শয় বলেন যে জয় 
অন্তর্গত নিমপাতার সঠিকটে কেমুপী নাক গামে জন্মগ্রহণ করি 
তিনি বীরভূমবাপী নুহন। একপন মন বংশী ও উক্ত মের পথ ২৩ 
করিক্নাছেন। যৌবনে বৈরাগ্য আঅবলহ দা বি 
করিয়া উৎকলাধিপের সতাকবি পদে বরিভ হই 

কধিত আছে জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান না হওয়ায় জগরথ;নবের 573 
প্ধয়।” দিক সম্তান প্রার্থী কণিয়। বণিয়াহিলেন, যে গ্রথম সন্তালতী অগঃ(থ- 
দেবকে উৎস্থষ্ট হইবে। দেবতা অনুগ্রহে সেই ব্রাহ্মণের গল্প।3৩) নাষে 
একটী কন্যা জন্গিয়াছিল। কন্ত/টী বিবাহযোগ্য হইলে ত্রান্মণ তাহাকে 
জগমাথদেবের স্থানে উত্সর্গ করিতে যাইবে, এমন সময়ে জগ থদেব স্বপ্রযোগে 
এই প্রত্যাদেশ করেন, যে জয়দেব নামে আমার এক প্রিয় তক্ত সংসার ত্যাগ 
করিয়া তগবৎ-আরাধলায় নিবিষ্-চিত্ত আছে তাহাকে তুমি এই কল্টী, 














ভূতীয় অধ্যায় । ৯৯ - 
. সক্গ্রদান কর। ব্রাহ্ধণ কন্ঠাকে সঙ্গে লইয়৷ জয়দেবের নিকটি গযন করিয়া 
তাহাকে সন্ত রহস্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন । কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত 
হওয়ায়, ব্রাহ্মণ কন্তাটী জয়দেবের নিকট রাখিয়া গ্র্তাগমন করেন ? নত 
ছয়দেব অগত্যা পল্সাৰতীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন 1. 
কথিত আছে জয়দেব তাহার গীতগোবিন্দ কবিতায় গরম পুরুষ কষচল্র 
জীরাধিকার পদ ধারণ করিয়াহিলেন ইহা লিখিতে কুটিত হইয়া লিখন কার্য 
স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং তিনি সমুদ্র্নানে গমন করিলে অগক্লাথদেব তাহায় 
অনুপস্থিতিতে জয়দেবের বেশ ধরিয়া! আসিয়া পন্দাবভীর বের “দেহি পদ 
বলব যুদ্‌” লিখিয়া শিয়াছিলেন? 
সেই হইতে গীতগোবিন্দ জগরাথ্দেবের মন্দিরে এবং আনান স্থানে গীত 
হইতে আগি। জনসাধারণের নিকট গীতগোবিদ্দের আদর দর্শন করিয়া 
তধশীন্তন উৎকলরাঞ্জ সাত্য/ক একখানি গীতগে।বিন্দ গ্রন্থ রচনা করিয়া 
জগল্লাথদেবের পদরবিন্দে অর্পণ করেন, কিন্তু মন্দিরে ভাহার রচিত সেই 
গীভগোিন্ব শ্লোক সমাজে আশীমুরূগ আদর লাভ করে নাই বুঝিয়া তিনি 
অভিমানে সমুদ্রে ্রাণ বিদর্জন করিতে কৃত সপ্ন হয়েন। তাহাতে ঘগন্লাথ- 
দেব গ্র্যাদেশ করেন যেতুমি আত্মহত্যা করিও না। জয়দেব-বিরচিভ 
শীতগেবিনদ কবিতাঁয় তোমার রচিত ঘাদশটা শ্লোক গ্রবিত থাকিবে এবং 
মন্দিরে গীত হইবে। অগ্থাপি মন্দিরে প্রত্যহ দেবদাসীগণ গীতগোবিন্দ গান 
করিয়া থাকেন। 
“্মনাবধি জগরাধ ভ্রিসন্ধ! যে গীত, 
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত।” 
শেষ বয়সে জয়দেব সানা তীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়া খ্যাসিয়া৷ নিজ ভূমি 
কেন্ছুলী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানেই অতি পরিণত বয়সেই 
সাহার জীবলীলার অবসান হয়। * 
জ্ঞাতবা বিষয়। 
_ভীর্ঘবাহীগণের গক্ষে পুরীতে প্রবাসের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি লাখ! 


* কবিবর তারতচজ্ ও পুরীধামে যাইয়! অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন। 
মান সিংহ ও পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন । | 





৯ পুরী খী্ধ। 


কআবস্তক। জগন্নাথ বরত নাক উদ্ভানের সন্গুখে রাজপথের উপর মিউনি_. 
সিপ্যাল খাজার। পুরীর মন্দিরের উত্তরে লক্ষী বাজারে নানাবিধ তরকারী ও - 
কল প্রভৃতির দোকান আছে। পুরীর সের আমাদের দেশের সের.অপেক্ষা গাচা 
ছটাক বেশী। সিংহ দ্বারের সম্মুখে হুষ্, দধি ও ছানা প্রচুর পরিয়াণে গাওয়া 
যায়। আদালতের প্রী্ষনস্থিত কৃপোদক 'ও ডাক বাংলার এবং হরিদাস 
হারের সমাধি বাঁচীর কৃপের জল বেশ স্বাস্থ্াকর। বাজারের খাবার খাওয়া 
উচিত নহে, ভাছাতে স্বাস্থ্হানির সম্ভাবনা। অতি সামান্য বায়ে ফধষ্ট 
অহাশ্রসাঙ পাওয়া যায়। তাহাই ভক্ষণ কর! উচিত। সুগন্ধ কৃষ্চতোগ চাউ- 
লের বা গন্ধেশ্বরী অথবা হরিদাসী চাউলেন্র মহা প্রসাদ ১৮।২* জনের উপযোগী 
এক হ্বীড়ীর দাম ২২।৬২ টাকা যাত্র। এতপ্তিনন অড়হুর যুগ প্রভৃতি ডাল, মন্ুর 
(ষরিচের ঝাল দেওয়া তরকারী) বেসৰ, (সরিষা বাট! দেওয়া তরকারি) 
খা! (টক্‌) প্রভৃতি এক টাকায় ছোট তিন হবড়ী গাওয়া যায়। জিনিষ পত্র 


গ্রভৃতির উল্ভিস্যার নাম নীচে দেওয়া হইল। র 
কলা ১ কছলী । পেঁপে ০" অমৃততাত। 
কাচকল। *** কীচাকদ্দলী । গ্ডা * গুঞজা। 
কাঠাল *** পলস। তামাক -* গোড়াকু। 
_ খছোড় ০, কাঠা। গাদাল .** গসরিনী। 
বিঙ্গে »* জনি। বোরা ০১ অথা। 
উচ্ছে , কলরা। শিলস্ুজ *** মীপরখা । 
সজিনাভটা ... স্থাই। কোদাল »* কুড়ি। 
চালদ। ** অয়) রা ..- কোটুরী। 
... মাড়িয়া। ঝাটা -০ গহরা। 
রুনা রা হাড়ী -** হাঁঙী। অটিক]। 
সি ই যাঙ্গাশালু ** কন্দ। 
ভাল *** ডালি। তেঁতুল ** তেঁতুলি। 
'চালকুমড়া »* গানিকাখারু | গুট্রে **০ একটা 
কচু ** সাক । মুলিয়া -** মজুর 
সশাতা *, পত্র উখড়া ** খই। 
বেগুন ১ বাইগণ। তরকারি .. গরিবা। 


আনারস ১ সপুরি। ক দর-কেতে লেখা ইত্যার্দি-_ 


-্ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


কোণার্ক। 

কোণা্কের তযদেবের শির, পুরর পর্কদিকে প্রা, ক্োশ দুরে প্রাচী 
নদীর শাখা চন্্রভাগ! ভীরে অবৃস্থিত।. কু্যদেষের নাম-সংকলিষ্ট সিন্ধু নদীর 
শব চক্রতাগা নদীর নামাহুসারে সম্ভবতঃ এই নদীর ভ্রামকরণ হইয়া 
থাকিবে। কোনাকোনা নামক স্থানে “ঘর্কের” (স্্যদেবের ) মন্দির, এই নন 
এ স্থানের নামঞ্ কোণার্ক হইয়াছে। পূর্বে এই মন্দির চন্্রতাগার 
সমুত্র-সন্গম স্থলে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এক্ষনে সমুদ্র প্রায় এক যাইল দুরে 
গসারিত 'হইয়াছে। কাঠভুড়ি নদীর জল পূর্বে প্রাচীনদী দিয়া সমুদ্রে 
" শ্রবাহিভ হইত এবং প্রাচীনদীর শাখা চন্ত্রতাগাতীরে পুর্বে অনেকগুলি 
গগগ্রাম ছিল। গরে কোয়াধাই নদী প্রবল হওয়ায় প্রাচীনদীর মুখ বন্ধ 
হইয়া বায় এবং সেই হইতে গ্রামগ্ুলিও ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ যুখে নিপতিত হয়। 
এখনও হানে স্কানে তাহার অসংখ্য ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
্মচতী ঠাক্ছরাণীর মন্দির হইতে কোণার্ক যাইবার পৃথে অনেক ইঞ্টক নির্মিত 
বাটার ধবংশাবশেষ দেখিতে পাওর! যায়। চল্রভাগা নদী এক্ষনে যজিয়া গিয়া 
সব্র-তোয়া হইয়। গিয়াছে। বর্ধাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাহাতে এখন জল 
থাকে না? ফেবল সমুদ্রের নিকটবর্তী তিন শত হাত পরিমিত ব্যবধান স্থানে 
সমস্ত ব্সর অতি অন্ন পরিমাণে জল থাকে। 

পুরী হইতে গোযান সহযোগে অপার ৰানুকারাশি তেদ করিয়া যা] 
করিতে হয়। পথে লোকালয়ের অতাব এবং খাগ্া্ি ও আনায়াস ল্য নহে। 
সেই জন্ত কোণার্ক-যাত্রীগণ খাগ্াদি লক লইয়া যাত্রা করেন। পথিমধ্যে 
পানীয় জলের একান্ত অতাব। কিন্তু স্থানে স্থানে বালুকারাশি একহাত 
দেড়হান্ত খনন করিরেই সুযিষ্ট জল পাওয়! যায়; গোষান যোগে 
বাতায়াতের ঘ্যয় ৫২ টাকা হইতে ৮২ টাকা পর্যত্ত। 





ক 


নর ২ শুরী তীর্থ 
পুরী হইতে বাজা পথে নিয্াধিয়া (বাজালাতে অর্থ 'নাওয়া খাওয়া? )। 
নাঁমক একটী নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। কোয়াখাই নদী হইতে যে কুশভঙ্জ 


নী বাহির হইয়াছে তাহারই শেষ ভাগকে" নিম়াধিয়া বলে। নিয়াখিয়া 
হইতেই কোণার্ক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে রামচন্তী ঠাকুরাধীর ] 


* মন্দির আছে। গান্তাগণ বলেন রামচন্্র এখানে পুজা করিয়াছিলেন | . 


আইনি আকবরীভে কোণার্কের মন্দির সব্ন্ধে উল্লেখ আছে। সাহেবেরা? 
ইহাকে 7380 8৪০৫৯ বলেন এবং সেইজন্য পুরীর মন্দিরকে 016 
7%8০% বলা হয়। 

শান্ব পুরাণে লিখিত আছে। 

দ্বারকাপতি শ্রীরুষ্চের পুত্র শা্দ দেখিতে অতি সুঞ্জী ছিলেন এবং তিনি 
কৌতুক করিতে অতিশয় তাল বাসিতেন। একদা তিনি দেবি নারদের 
সহিত এরূপ অযথা কৌতুক করিয়াছিলেন যে নারদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 
তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নারদ বৃষচের নিকট গিয়া 
বলিলেন আপনার মহিষীগণের মধ্যে সুন্দর-দর্শন যুবক শান্বকে থাকিন্তে 
দেওয়া উচিত নহে, কষ বলিলেন, শান্ষ আমার পুত্র, সুতরাং এরূপ সন্দিহান 
হইবার কোনও কারণ নাই, নারদ বলিলেন শান্ষ আপনার পুত্র বটে। কিন্ত 
আপনার 'মহিধীত তাহার বিমাতা ; শ্রীরুষ্ণ কখাটী উড়াইয়। দ্রিষেন। বিল্ত 
“ঢেকি”্ঠাকুর নারদ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। একদা প্রীকুষের মহিষীগণ 
রৈবতক গিরিতে জল ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে নার শান্বকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নিকট এই পত্র খানি দিয়া আমার আগমন 
সংবাদ তাহাকে বিজ্ঞাপিত কর। পরে ভিনি তাহাকে জলক্রীড়া স্থলে গমন 
করিতে বলিলেন। শা আনন্দিত চিত্তে জলক্রীড়া স্থলে উপস্থিত হইলেন। 


এদিকে নারদ কৃষ্ণকে বলিলেন আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য রি ন1 


আজ দেখাইব। এই বলিয়া কষ্ণকে জলত্রীড়া স্থলে যাইতে অনুরোধ 
করিলেন। কু্ণ ন।রদ-ঘটিত ব্যাপার কিছুই অবগত ছিলেন না । তিনি 
সরল প্রানে সেখানে যাইয়। শান্বকে তথায় দেখিবামাত্র অভিসম্পাত করিলেন 
“গাপাত্বন! এই গাঁত আচরণের কলভোগ হেতু তুই কুষঠব্যাধি-গ্রস্থ হা? শান 
পিতৃলদীগে ক্ষমা তিক্ষা। করিলেন। পরে নারদের উপদেশ অহসারে নুর্ধ্যফেবকে 
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সুতষ্ট করিতে পরিলে ব্যাধিযুক্ত হইবেন বুঝিয়া, কোনাকোনাপ্প সন্গলিকটে 
মৈজেয় ৰনে স্র্ধাদেবকে আরাধনা করিতে. লাগিলেন। শাছের' শবে সুর্য, 
সন্বষ্ট হইলেন এবং স্বপ্নে শান্বকে দেখা দিলেন। পরদিন শ্লান করিতে যাইয়া 
চন্্রত।গ। ন্দীতে পদ্প পত্রের উপর শান্ব ব্য প্রতিমা দেখিতে পাইলেন এবং” 
রোগমুক্ত হইয়া চন্দরভাগাতীরে শুধ্যদেবের এই মন্দির প্রন্তত করাইয়া দেন? 
সে মন্দির অবস্ত বর্তমীনে বিগ্তমান নাই। শান্ব প্রতিমা স্থাপন করিয়া 
দ্বারকায় পুনরাগমন করেন। 

বর্তষান মন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজ! নৃসিংহদ্দেব ( ১২৩৮--৬৪) নির্মাণ করিয়া 1 
দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন কেশরী বংশীয় রাজ। সিদ্ধশেখর ১২৭৩ থৃঃ অক্ষে” ] 
শিবাই সউতুরার তত্বাবধানে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

কথিত আছে মন্দিরের শিখরদেশে একটি চুম্বক লাগান ছিল বলিয়া 
সন্মুখস্থ সঘুত্রের জাহাঙ্গ সকল তদ্বারা আকুষ্ট হইয়া তীরে সংলগ্ন হইয়া জলমগ্ন 
হই৩। কোনও মুসলম।ন নাস্তিক মন্দির শিখর হইতে চুম্বকটী তাঙ্গিয়া লইয়া 
যান। যবনম্পর্শে মন্দির কলুষিত হওয়ায়। সেবকগণ মন্দির ত্যাগ করিয়া 
চদিহা যান। মন্দিরের চুড়ার পতন সম্বন্ধে অন্তান্ত অনেক গল্প প্রকাশিত. 
'্সাছে, কিন্তু সেগুলি বিখাস যোগ্য নহে বগিয়! পরিত্যক্ত হইল। 

মন্দিরটী ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছে । আদিম বৃহৎ মন্দিরটী তগ্নাবশেষ অবস্থায় 
স্তপ।কারে পতিত আছে? সম্মুখস্থ, জগমেহন অর্ধ ভগ্ন।বস্থায় আছে; তিওরে 
প্রবেশ করিবার জন্য কোন পথ নাই । জগমেহনটা চতুক্ষে(ণ ? দৈর্ঘ্যে ৬৬ কুট 
ও প্রস্থে ৬৬ ফুট । মহারাস্ত্রীরগণ এই মন্দের প্রস্তর আনয়ণ করিয়া পুরীর 
মন্দিয় সংস্কার করাইয়াছিলেন, এবং কোণার্কের মন্দিরের অরুণত্তস্টী এক্ষণে 
পুরীর মাধরের সম্পুখে ৪ক্িত আছে। - মন্দিরটী খের আকারে গঠিত এবং 
বড় বড় করেকটা এন্তর শাহ উক্ত মন্দিরের নিয়ে সংলগ্ন থাকায় মন্দিরটী 
ঠিক একটা রথের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। 

মান্বরের শিখগদেশে তিনটী সুৰৃহৎ বুৰষুণ্তি গরতিিত আছে। মন্দির 
গ্রাঙ্ণে আরও দুইটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্ব আয়তন মন্দিরের নিম্ন অর্ধাংশ সম্পূর্ণ 
বিদ্ববান দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মন্দিরের উপর গঙ্গাদেবীর, ব্রহ্মার 
অন্তান্ত বিস্তর দেব দেবীর নুন্দর দুন্দর প্রস্তর বূর্ধি প্রতিষ্ঠিত সাছে। হত্তী ও 


ষ 
১০৪ পুরী তাঁত । 
অশ্বদারের উভয় পার্খে যথাক্রমে সুইটী করিয়া হস্তী_ও অস্ দেখিতে পাওয়া 
ধার। কিন্তু পূর্ধকালের যৃল তোরণ বা প্রাীর কিছুরই অন্ভিত নাই 
মন্দিরের অত্যন্তরভাগে কোনও দেবনুত্তিনাই। রাজ সিংহদেব ( ১৬২৬২৭ট 
কোণার্ক মন্দির হইতে হ্ু্যযৃত্তি জগন্নাথ মন্দিরের চত্বর-মধ্যস্থ ইন্রদেবের 
মন্দিরে স্থানীস্তরিত করেন।: মন্দিরের নিকট একটী উদ্যানে শিবণিজ; নুর্ধ্য 
নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে । 
সহ বৎসর পূর্বে হিন্দুরাজগণ কত কোটী কোটি অর্থব্যয়ে স্থপতি বিদ্যার 
কি আশ্চধ্য নিপুণতাই না প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! দর্শন করিবার সাধ' 
ধাহার আছে কোণার্কের অর্ক মন্দিরে তিনি আস্ুন। বঙ্কিম বাবু “সীতারাঁমে” 
লিখিয়াছেন “এখন কিন হিন্দুকে [247509] ০১০০] এ পুতুল গড়া। শিথিতে 
হয়। কুমার সম্ভব ছাড়িয়া স্ুইন্বর্ণ গড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর: 
উড়িস্তার প্স্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চিনের পুতুল হা করিয়া দেখি। 
আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।” জগন্নীর্দেবের মন্দির ব্যতীত | 
ভারতে আর এরূপ কারুকাধ্য পূর্ণ মন্দির কুত্রাপি নাই। * ! 
একজন ইউরোপীয় কোণার্কের মন্দির দেখিয়া! ৰলিয়াছেন_ 
40618. 05118: 8128) 059 20066 21017 02081080690 0110108- 
20 608 ১720019 02177 1060599ণ59 111080:561098 01. 4$0- 
91৪06 00016906019 20 [100508687১5 21 
অর্থাৎ আকারাহুসারে এই কাক্তকার্য-চিত. মন্দিরটী, ভূমলের মধ্যে 
সর্বশেষ্ঠ | 
তিন খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর মন্দির হইতে স্বলিত হইয়া প্রাজণে পড়িয়া আছে। 
৬*।?* মাইল দুরে ভিন্ন নিকটে কোনও গাহাড় নাই। নদীও চতুর্দিকে 
অসংখ্য আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর কোন সেতু ছিল না; কি কৌশলে 
এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর পাহাড় হইতে আনিয়া] ১৯১৫৯ ফুট উচ্চে, 
মন্দিরের উপর উত্তোলিত হইয়াছিল, এক্ষণকার সুনিপুণ স্থপতি বিগ্তা 
ধুরন্ধর ইঞ্জিনিয়ারগণ তাবিয়াও তাহার কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। 
* তারতগৌরব রমেশ্চন্র দত্ত মহাশয়ের মতে ছুবনেশ্বর মন্দির সপ্তম শতা- 


নদীতে; কোণার্কের মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থপতি বিদ্বার বিশেষ অবনতির, 
সময়ে নিন্মিত হ্ইয়াছিল। 





চতুর্থ অধ্যায়। ১০৫ 


আমাদের দেশের স্থপতি বিগ্বার পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের ক্ষথা নহে। 
0৮119 সাহেব বলেন, মন্দিরটী পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থি্ভ ছিল এবং 
নিকটবর্তী নদী গুলিতে যথেষ্ট জল সংস্থান থাকায় নৌকাযোগে প্রন্তর স্কাশি 
দুরান্তর হইতে আনীত হওয়ার সুপোগ তটিত। কনেকে আবার অনুমান 
করেন যে সন্বিগ যতটুকু অংশ গাঁথা হইত, ততটুকু অংশে বাপিপূর্ণ করিয়া 
দিয়া পাথরগুলি গড়াইয়। গড়াইয়া তাহার উপর তোলা হইত। প্রবাদ 
খণ্ডগিরির প্রস্তরে ভুবনেশ্বরের, কো পার্কের ও শ্রীক্ষেত্রের মদদিরগুলি নির্মিত 
হইয়াছে। 

,ষাহারা মনে করেন যে সাহেবেরাই প্রথমে এদেশে লোহার কড়ি আমদানি 
করিয়াছেন ঠীহান্াা শুনিয় আশ্চর্ধান্বিত হইবেন যে ভুবনেশ্বরের ও কোণার্কের 
মন্দিরে বড় বড় লোহার কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছিল। কতকগুপি কড়ি মন্দির 
হইতে বিচ্যুত হইয়াুনিয়দেশে পতিত অবস্থার আছে। এত বড় বড় লোহার 
কড়ি কোথায় প্রন্থত হইয়াছিল তাহা! কেহ বলিতে পারেন।। ০5119) 
লাহেব বলেন “2০6 9715 আতহ৪ (৩ 83৪ ০৫ 87956 859) ১০6 
1৮18. 961688019৮৮ 6৮01৮ ৮01০0658 854921]7 1710599595 চিতা 
8৪ ৪5৫৪ 6০ 856 ০970:8, 51,0স1708 ৪ 1010-18189 ০ 609 070097৮88 
৪0৫. 609 ৪৮60860০889 0088681800৮ 15 19100210501 150 
1090119 70 27৪ 10০0৭ ৪০ 066: 19০8]1916 ০৫ 02108 ৪০০৬, 
18859৪ রাঁজসাহী গবর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী 
প্রণীত [790 10 4090061001৮ পুস্তক পাঠ করিলে প্রাচীন তারতীক় 
লৌহ শিল্প সশবন্ধে পারদর্শিতা বিশেষরূপ অবগত হইবেন। 

€1009 80074) মাও 085008 আ1)10) ৪0001520875 01805 
০? 61296101016 870106606075 8900১০৮0006 £া556 90019 800 
09৪ 25060 ঠ60)019 %6 7১70১ 0109 31806 086০৫8, 26 [িঙ্াগাঙছ। 870৭ 
80911900015 0 01001027652 2]1 10 05388 ৮ কস 
৮ জজ 6009157898৮ 29 0৪9৪ 28 ৮ 1000 আবু টিওহ 
89৪0. 60. 96৫7) 220 2 138] 1001069  80588765 699 016 চঘ61&0৭ 
208 89086 63000 108, ৪6৮৮০3০৮০০১ 0565৫. 0০৮০ট৪: $, 19] 8. 

১৪ 


নি 


১৪৬ পুরী তীর্ঘ। 


উপরোক্ত তিন খণ্ড প্রকাণ্ড প্রশ্তরের উপর যে সকল সুন্দর সুন্দর মূর্তি 
ক্ষোদিত কাছে 'তাহার্দের কারুকাধ্য দর্শন করিলে বিশ্বযাঙ্থিত হইতে হয়। 
তাই 11506. সাহেব বলেন « * * 875000 [766758 ০0610150 ১086 
609 1002508 00116 110৩ [56508 80020380560 10 365911978.+ 

উহাদের এক খণ্ডের উপর: নবগ্রহ মূর্ঠি ক্ষোদিত আছে। নবগ্রহ শিলাগুলি . 
কুষণ প্রস্রে নির্মিত এবং উক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহারও হাতে জপমাল] ও 
কাহারও হাতে পুর্ণঘট | কোণার্ক হইতে নবগ্রহ শিলা আনয়ন করিয়। 
কলিকাতা যাছঘরে বাখিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদিগের 


'আপত্বিতে তাহা কার্যে গরিণত হয় নাই। ইহা এক্ষণে মন্দির এঙণে 
'স্থইখণ্ড কাষ্ঠের উপর বসান আছে । 


গবর্ণমেন্ট হইতে মন্দির সংস্কারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, পাথর আনয়নের 
গথ সুগম করিৰার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুর রেল লাইন প্রতিষ্টিত হইয়াছে এবং উহ1 
উপরে তুলিবার জন্য উত্তোলন যন্ত্র (07879) আনা হইয়াছে; টানিয় লইয়া 
যাইবার জন্য হাফিয বসান হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও জুচারুরূপে কার্ধ্য হইয়া 
উঠিতেছে না। চারিদ্িকের জঙ্গল পরিস্কত করা হইয়াছে। মন্দির সংস্কার 
সাধন করাইয়া! যাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীধ্ধি স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয় সে 
বিষয়ের চেষ্টায় সরকার বাহাছুর আদে উদাসীন নহেন। এজন্য ভারতের 
সমগ্র হিন্দু সমাজ যে সরকার বাহাদুরের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ তাহা! বলাই 
স্বাছল্য। 

গুরুষোদ্তম-তত্বে লিখিত আছে যে, মরনারী সাগরে ক্গান করিয়া কোঁণা- 
কের হুর্্যদেবকে ঘর্ধ্যপান ও প্রণাম কৰিলে সকল কামনার ফললাত করিতে 
সমর্থ হুইয়! থাকেন। তাহার গরে পুম্পহত্তে যতবাক অবস্থায় সু্্যযন্দিরে 
গমন করিয়া হুর্যাদেবকে পুজা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে দশটী অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় সে রামণ্ড নাই সে 
অযোধ্যাও নাই! শ্রীমন্দিরে অর্কদে মূর্তি আর বিরাজিত নাই। কধিত 
আছে এই অর্কৃত্তি সুরকার বিশ্বকর্মা কতৃক নিম্মিত হইয়ছিল। মাঘ মাসের 
শুক্র সগ্তমীতে চন্দ্রভাগা নদীতে অবগাহন করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে হুরধ্যদেবের 
উদয় দর্শন করিলে মহাপুণ্য স্ঞয় হইয়া থাকে । এই সময় ১৯1১২ সূহ্ত্র 


চতুর্থ অধ্যায়। ১০৭৮- 


লোক পুরী হইতে গৌ-শকটযোগে- তথায় স্বান করিতে গমম কাঁরয়া খাকেন। 
অপরিসীম সুনীল সমুদ্র হইতে অরুখোদয় বাস্তবিকই অতি মনোজ্ঞ হৃশ্য। 
বাকি চারিটা হইতে তীর্থ যাত্রীগণ চন্দ্রভাগা নদীর জলে ন্নান করিতে আরম্ত 
করে এবং ন্নানাস্তে অরুণোদয় দেখিবার জন্ সযুদ্র তীরে ওৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে 
দণ্ডায়মান থাকে । শুধ্যরশ্রির অতি অস্ফুট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র কণ্ঠের 
হুুধবনিতে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠে আহা সে কথস্বর কতই না মধুর 
কতই না গ্রাণারাম ! 

দর্শকগণের জন্য এখানে একটা বিশ্রাম-নিবাস নির্মিত হইয়াছে। পুরী ' 
হইতে কোণার্ক প্্স্ত রেলপথ নির্্াণের প্রস্তাব হইতেছে। যদি তাহা 
সম্ভব হয় তাহা হইলে ধর্মপ্রাণ বন্ধ তীর্ঘধাত্রী এবছিধ দুর্গমস্থানে অনায়াসে 
গমন করিয়া অতীত গৌরবের শেষ চিত দর্শন. করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত * 
হইবেন, সন্দেহ নাই। হিন্দুর এ মনস্কামন! সিদ্ধির পথে ভগবান সহান্ন হটটন্ন. 
ইহাই প্রার্থনা। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


জগন্নাথ লীলাবলী। 

বঙ্গতাবায় লিখিত শ্রীত্রী তক্তমাল গ্রস্থ ও উৎকল ভাবায় লিখিত দ্বি্ 
রাষদাস প্রণীত “দাঢ়;তাতক্তি” নামক গ্রস্থ সাধুরচিভামৃত-রসে পরিপূর্ণ। 
অগ্রাকৃত তক্ত চরিব্রপহ গগবচ্চরিক্র গ্রথিত থাকে । জগন্লাথদেবের যে সমস্ত 
লীলাবলী উক্ত গরস্থদবয়ে গ্রকটিত আছে তাহাই নিয়ে বর্ধিত হইল £__ 

১। জগন্নাথী মাধবদাস। 

মাধবদাস কৃষ্ণ-অন্রাগে নায় ও আত্মহারা হইয়া অপার সংসার পরি- 
ত্যাগ পূর্বক পুরুযোত্বম ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বাস করিক্াছলেন। একা গ্রচিভে 
জগনাখধ্যানে মগ্ন থাকিয়া দিবস-আয়-ব্যাপী উপব।সী আছেন অবগত হইয়া, 
জগর্াথদেব তক্ত কষ্টে বাখিত হইয়! স্বীয় সবর্ণথালী নানাবিধ অরবাঞজন প্রসাদে 
পরিপূর্ণ করিয়া ঙ্ষীদেৰী হস্তে মাধবদাঁস সকাঁশে প্রেরণ করেন। মাধবদাস, 
প্রসাদ তক্ষণ করিয়া থালীখানি সযুদ্রতীরে রাখিয়া! দেন। এদিকে শ্রীমন্দিরে 
গাগডাগণ জগরীথদেবের স্বর্ণথালী দেখিতে না পাইয়া চতুর্দিকে অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সযুদ্রতীরে মাধবদাসের নিকট তাহা 
রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া ভাহাকেই চোর জ্ঞানে নানাপ্রকারে নিগৃহীত 
করিলেন। তাহাতে পাগাগণের গ্রতি জগনাথদেবের এই প্রভ্যা্দেশ হয় ষে 
“ভত্ত মাধবদাসকে নিপীড়িত করিয়া তাহার! তাহাকেই দারুণ নিগৃহীত 
করিয়াছে, স্বর্ধানী তিনিই তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন । অন্তর এই 
ঘটনায় পাণাগণ মাধবদ1সের নিকট ক্ষমা 'তক্ষা করিয়াছিলেন। 





গঞ্চম অধ্যায়। ১ 


সমুস্ত্রতীরে ব।নুকারাশির উপরে ভক্ত মাধবদাস দারুণ শীতে কষ্ট 
'পাইতেছে দেখিয়া? তক্তের ক্লেশ-সম্তাপহারী জগন্লাথদেব স্বীয় বছমূল্য গাত্র বঙ্ত 
খানি মাধবর্ধালকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভাতকালে পাণগডাগণ জগন্নাখ- 
দেবের শীতবস্ত্র মাধবদাসের অঙ্গে অবস্থাপিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিদ্ময়াপন্ন 
হইলেন। 

একদা মাঁধবদ্দাস সমভিবাহায়ে জশন্লাথদেব সত্যবাদী গোপালের উত্তাল 
কতিপয় পনস অপহরণ  করেন। উগ্ানরক্ষকগণ মাধ্দাসকে ধৃত করিয়া. 
বন্ধন করিয়া রাখেন। মাধবদাস বলিলেন “প্রকৃত চোর পলায়ন করিয়াছে 
আমি ভাহার আজ্ঞাধীন অন্থচরমাতর” এবং তাহার নিদর্শন ত্বরূপ কণ্টকরৃক্ষ 
নগ্ন জগরাথদেব পরিত্যক্ত পীতাঙ্ধরবাস তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। উদ্যান 
রক্ষক ও পাঞ্ডাগণ সেই পীতাঙ্বরবাস দর্শন করিয়। জগম্নাথদেবের লীলা হদয়ঙম 
পূর্বক আনন্দবিভোর অবস্থায় মাধবদাসের নিকট ক্ষমা তিক্ষা করিয়াছিলেন। 

মাধবদাসের নাম “জগন্লাী সাধোদাস” হইয়াছিল। 


২। রামানুজন্বামী। 


রামাসুজন্বামী জগ্নাথ দর্শনার্থে নীলাচলে গমন করিয়! ভরত সপকার- 
গণের অনাচার দর্শনে মনে মনে যৎপরোনাত্তি ক্ষুধ্ব হইলেন এবং তাহাদিগকে 
দূরীভূত করিয়। দিয়া শ্বীয় সহত্রেক শিল্য সহায়তায় গুদ্ধাচারে রন্ধনাদি কার্য 
নির্বাহ করাইলেন। ভক্ত স্থপকারগণ এইরূগে লাঞ্ছিত হইয়াছেন দেখিয়া 
জগর।খদেব রামাহৃজকে তাহার্দিগের পুননিযোগ সম্বন্ধে আদেশ করিলেন । 
আদেশ প্রতিগালিত হইল না দেখিয়] গরুড় দ্বার সহত্রেক শিল্ত সহ রামাসুজকে, 
মন্দির হইতে দূরদেশে স্থানাস্তরিত করেন। রামানু্দ দেবাদিদেৰের ইচ্ছ$ 
সম্পাদ্দিত হইয়াছে বুঝিস বিশেষ সুখী হইলেন। ভক্তের এতি ভগকালের 
কি অনন্য সাধারণ উৎকট অনুরাগ ! 


৩1 অজ্জুন মিশ্র। 


জঞ্জুনমিশ্র সন্ত্রীক পুরুষোত্তমে বাস করিতেন। তিনি সর্ধা গীতাঁপা্ঠে 
সময় অতিবাহিত করিতেন এবং তিক্ষাই তাহার উপক্গীবিকা ছিল। 
. জীবন্তাগব্গীতায় নবম অধ্যায়ের ২২ ফটকে লিখিত দাছে-- 


২২০ পুরী তীর্ঘা 


“জনম্যাশ্চন্তযান্তো মাং যে জনা: গর্ম্মপাস্ে | 
“তধাং শিত্যাভিবুক্াপাং ফোগক্ষেমং বহামাহম্‌ ৪৯” 

অর্থাৎ, যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিস্তা ও আরাধনা কৰে, আমি, সেই 
সকল মদেকনিষ্ট ব্যক্তিগণকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়! থাকি । এই হোক 
পাঠ করিয়া অঙ্জুনমিশ্র মনে করিলেন, আমি ত তগবানের একনিষ্ঠ সেবক, 
তিনি আমার কি করিলেন? “যোগঙ্ষেম বহন কারয়। থাকি? ভগবানের এই 
বাকা ত সতা নহে ভাবিয়া, অঙ্জুনমিশ্র হস্তস্থিত জৌহ তেখলী দ্বারা সেই 
িশিত পংক্িটা কর্তন করিয়াছিলেন। শ্ত্রীমস্তাগবৎ গীত। সাক্ষাৎ হ্রীভগবানের 
অঙ্গ, সুতরাং লৌহ লেখনীর আঘাতে তগবানের দেহ ।পন্ধ হইশ, রামকফ্ের 
কৌমল অঙ্গে আঘাত লাগিল। অর্জুনমিত্র সেদিন ভিক্ষায় বহির্গিত হইয়া 
চতু্দিক ভ্রমণ করিলেন, ক্রিন্ত কোনও স্থান হইতে ুস্টিভিক্ষা'ও সংগ্রহ হইল- 
না। ইতিমধ্যে গৌর ও কৃষবর্ণ_লাঙ্ছিত, ছুইটী সুকুমার বালক নানাবিধ 
ত্রব্য পূর্ণ ভার স্বন্ধে গ্রহণ গুর্বক অঞ্জুনমিঞ্ের গৃহিণী সকাশে উপস্থিত. 
হইয়া বলিলেন, অঞ্জুনমিশ্র মহাশয় এই সকল অব্য সপ্ভার প্রেরণ কৰিয়াছেন।, 
্রাঙ্গী সেই সমস্ত দ্রব্য যধামত ভাষ্ারদাত করিলেন। অনস্তর তাহার মনে. 
হইল, এরূগ অল্প বয়স্ক হুইটা বালক এরূপ পর্ধ্যাগু-পরিমাণ দ্রব্য সম্ভার কিরূপে 
বহন করিয়া আমিতে সমর্থ হইল? সহসা বালক ছুইটার কোমল অঙ্গ হইতে 
ক্লাস নিগত হইতেছে দেখিয়া? ত্রাঙ্গনী সাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
২7৮৭ বশিলেন অর্জুনমিজ শৌহশলাকাহারা তাহাদিগকে এইরূপে আহত 
হন) ততশ্রবণে ব্রাঙ্মনী অত্যন্ত কাতর হইয়! ভীহাদিগকে নানারূপে 
বস প্রগান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, বালকঘয় সহসা কোথায় অস্তহিত 
সপ? প্রাণী শোকে বিহ্বল হইয়া ধরাশায়ী রহিলেন। অঙ্্রনমিশ্র গৃহে 
এ ।নূন করিয়া সবিশেষ বৃতান্ত শ্রবণ করিলেন, রহস্য হদয়ঙ্গম করিতে 
'আহ্গার বাক রহিল না। তিনি ত কোনও. বালকের স্বন্ধে কোন দ্রব্য সস্তার 





* “অনন্য অন্তরে সংসারে যে জন, 
করে অবিরাম আমার অর্চন। 
সব্বদা মরিষ্ঠ তাহার কারণ, 
বহি যোগ, ক্ষেয প্রসন্ন হয়ে ।” 


শিঞ্চম অধায়। ৯৯৯ - 


প্রেরণ করেন নাই! কিন্তু গীতার পাঠ ব্যতিচার সংঘটনই যে তাহা অরখাতয়ের্জ 
অপরাধ তিনি সম্যকরূপে উপলন্ধি করিতে পারিলেন। গীতা ভগবানের অঙ্গন 
সাহা তিনি লৌহ শালাকায় বিদ্ধ করিয়া জগন্নাথদেবেরই কমনীয় অঙ্গে আঘাত 
করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া শোকে মুহামান হইয়া পড়িেন? 
বীতার “বহামাইং” কথার যে উল্লেখ আছে তাহা যে প্ররোচনার বাক্য নহেঃ 
বাস্তব সত) বাক্য, তাহাই তগবান স্বয়ং তার স্কন্ধে বহন করিয় ভক্তকে চাক্ষুষ 
দেখাইয়াছেল। অনস্তর অর্জর্ুনমিশ্র জগন্সাথ পর্দে কোটি কেটি ক্ষমা? ভিক্ষা 
করিয়া ভক্তি গদগদ ভাবে তাহার স্তভৰ করিতে লীগিলেন। 

উৎকণ ভাষায় গাখত “দাতা ভক্তি? গ্রন্থে এই অঙ্জুনাসিশ্রই “গীত গো] 
মামে অভিহিত । ভাহাতে লিখিত্ব আছে 'গীতাপোণ্ডার? ক্র স্বীয় স্বামীকে 
কেবল শীভ1 পাঠে সময় অতিবাহিত করিতে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল্লেন যে 
শ্বীতাপাঠ্ে অহনিশ সমাহিত থাকিলে জীবিকা সংস্থনের উপায় কোথ। হহী , 
কিরূপে হইবে? ভাহাতে গীতাপোণ্ড গ্ীতায় উক্ত ফ্লোকটী পাঠ করিয়া 
তাহাকে শ্রবণ করান। ব্রাঙ্ষণী গীতায় লিখিত 'যোগক্ষেযং বহাম্যহং এই 
বাক্যটী সর্ব্বৈধ মিথ্যা ও প্রয়ৌচনার বাক্য বলিয়া উল্লিখিত স্থানটী লৌহ- 
শলাকাদ্ধারা কর্তন করিয় দেন। গীতাপোগু। স্ত্রীর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! 
এবং সাক্ষাৎ তগবানের দেহ, ক্ষত হইয়াছে ভাঁবিয়! শোকে কাতর হইলেন। 
ইত্যবসরে ছু'ইটী অল্প বয়স্ক বালক তারক্ন্ধে ব্রাঙ্গণীর নিকট আসিয়া বলিলেন 
ণীষ্জাগোার” কোনও বন্ধু এই সকল দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রাঙ্গনী 
বালক ছুইটাকে যত্ত সহকারে কিঞ্চিত আহারীয় প্রদান করিলেন; কিন্তু 
বালকষয় হ্ব ন্বঞ্িহব প্রদর্শন করিয়। তাহাকে বলিলেন, তাহাদের ছিহ্য! 
কর্তিত হইয়াছে, এ বস্তায় তাহারা আহার করিতে অঙ্গম। জিহ্বা হইতে 
ঘরদর ধারে.রুধির নির্গত হইতেছে দেখিয়া ত্রাক্জণীর মন অস্থির হইল এবং 
তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতেই বালকম্বয় অন্তহিত হইলেন। 
গীতীপো।ঞ্। গৃহাস্তরে-শোকসন্তপ্ত অবস্থায় ধরাশায়ী ছিলেন। ব্রাহ্গনীর মুখে 
সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার শোকের আয় অবধি রহিল না। বালকঘয় যে 
কু বলরাম তিনি স্তাহা স্পষ্ট বুঝিতে গারিবেন। তাহার গৃহে ভগবানের 
গুত পদার্পণ, অথচ হায়! তিনি তাহার দর্শন পাইলেন না, তাহাতেই ভাহার 


৯১৯, পুরী তীর্ঘ। 


ছুঃসহ মর্ঘাস্তিক যাতনা হইল। ভগবৎ-পদে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ঈীতাপোন্ড। 
নীতাপাঠেই তাহার অবশিষ্ট জীবন কাল অন্তিবাহিত করিয়াছিলেন । 
৪81 সধনা। 

বৈষণষ সধন! জানিতে কসাই ছিলেন। নিজের জাতীয় ব্যবসায়, মাংস 
খিক্রয় পরিত্যাগ করিতে না শারিয়া তিনি মাংস ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় . 
করিতেন। মাংস গরিমাপার্ধে তিনি একটী শিল। ব্যবহার করিতেন, তাহা যে 
পধিজ শালগ্রাম শিলা তাহা তিনি জানিতেন না। একী কোনও ব্রাহ্মণ 
লধনার পোঁকানের নিকট দিয়া যাইবার সমক্ব এ শিলাটী শালগ্রাম শিল। 
বলিয়া বুঝিতে পারিয়৷ বিশেষ আগ্রহ সহকারে শিলাটা জাঁপন গৃহে লইয়া 
যাইয়া তুললি চন্দনাদি স্বারা তাহার পুজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজে 
্রাঙ্মণের প্রতি স্বপ্লাদেশ হইল “আমি কসাই গ্রহে দুখে ছিলাম। নিত্য কসাই 
যুখে হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া আমার মনে পরম পরিতোষ সঞ্চয় হইভ, 
খতএব তুমি আমাকে আমার সেই ভক্ত গৃহে পুনরায় রাখিয়া আইস”। 
্রাঙ্মণ প্রতাতে সধন সমীপে গমন করিয়া শালগ্রাম শিল। তাহাকে প্রত্যর্পণ 
করিয়া তাহার নিকট সমস্ত হ্বপ্রাদ্দেশ ব্যাপার বিবৃত করিলেন। সমস্ত শুনিয়। 
সধনার আর আননোর সীষা রছিল না। তিনি মাংস ব্যবসা গরিত্যাগ করিয়া 
শালগ্রাম শিলাটী বক্ষে ধারণ করিমা পুরুষোস্তম যাত্রা! করিলেন । 

পুরুষোত্তম পথে সাহার সঙ্গীগণ নীচজাতি বলিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করায়, তিনি একটী গ্রামের ভিতরে ভিক্ষা) করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। 
অনগুর কোন আটা স্ত্রীলোক সধনাকে আত্মসমর্পণ করিল, এবং তাহার প্রতি 
নিজের প্কান্তিক অনুরাগ এদর্শন ছলে গার্বন্তী গৃহে নিত্রিত গতির মস্তক 
ছেদন করিয় আনিয়া সধনার সঙ্গুখে স্থাপন করিল। তাহাতেও সধন1 সেই 
ষ্টার প্রেমে আকুষ্ট হইলেন না৷ দেখিয়া, সেই শ্রষ্টী সধনাকেই তাহার স্বামীর 
হত্যাকারী বলিয়া নগর-রক্ষীর হস্তে অর্পণ করিল। বিচারক হত্যাকারীকে 
জিজ্ঞাস! করায়, সধনা সেই ভ্ত্রীলৌকটীকে রক্ষা কর্সিবার জস্ত আপনাকেই 
হত্যাকারী বলিষ্া শ্বীকার করিলেন। এদিকে বিচারের পূর্বেই সেই ভক্টা 
আীলোকটা চারিদিকে এই রটনা আরম্ভ করিয়া দিল বে “দামি নিজে ম্বামীকে 
হত্যা করিয়া সধনার প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সে আমার প্রতি. 


পঞ্চম অধ্যায়। - ১১৩৭ 


. আর হইল না দেখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিবার সংহঘল্প করিতেছি । 
বিচারক স্পষ্ট বুঝিত্তে পারিলেন কৃষ্ণতক্তের হৃদয়ে হিংসান্বত্তি আদৌ স্থান প্রাপ্ত 
হয় না। অনস্তর লোক পরম্পরায় সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া লধনাকে 
নিষ্কৃতি এদান করিলেন, এবং পক্ষান্তরে সেই হুষ্টা স্্রীলোঁকটীর প্রতি উপযুক্ত 
শান্তির ব্যবস্থা দিলেন। ্ 

কৃষ্ণগুণ গীন করিতে করিতে সধন1 পুরুষৌত্তম অভিমুখে যাঁজ্স! করিলেন! 
শক্তবৎসল জগন্লাথ পাগাগণকে শিবিকা যোগে আগন তজকে আনয়ন 
ক্ষরিবার জন্য অনুমতি এরদীন করিলেন । ভগবান্রে চক্ষে তক্তের জাতি বিচার 
নাই, জাতিধর্ঘদ নির্বিশেষে সকল ভক্তের প্রতিই ভাহার সমরৃষ্টি, সমজ্ঞান। যে 
সঙ্গীগণ সেই কসাই ভক্তকে ত্যাগ করিয়া! গিরাছিলেন, স্ভাহারাই এক্ষনে 
তাহার পদ্ধুলি গ্রহণ করিয়া কাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ক্হোঃ 
'্ভগপ্তক্তের কি অপার মহিমা, কি প্রকট মাহাত্ম্য !! 

৫। লাখাজি। 

মাড়য়ার ফ্েশীয় ডোযজাতীয় জগন্লাথ-তক্ত লাখাঁজি অহরহঃ জগরাথ-্রেষে 
মাতোয়ারা থাকিতেন। বৈষ্ণব সেবাই তাহার কার্য ছিল। ছন্সবেশে 
জশন্নাখদেব বৈষ্ণব সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন। 
একদা! লাখাজি জগনাথ দর্শনাস্তর গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে তাঁবিলেন, কন্তা 
বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, 'অর্থবিন। কি করিয়া তাহার বিৰাহকা্ধ্য সম্পন্ন হইবে ? 
এদিকে জগন্নথদেব বৈষ্ণব লাখাঞ্ির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জনৈক ধনীকে 
স্বপ্নে গ্রতযাদেশ করিলেন “লাখাঞ্জির গৃহে সহস্র মুদ্রা প্রেরণ কর” এবং তিনিপ্ত 
সেই আদেশমণ্ড কাঁধ্য করিলেন। লাখাজি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই 
ধ্যাপার শ্রবণ করিয়] তাহার উপর নীলাদ্রিদেবের দয়ার বিষয় ভাবিয়া তগবৎ 
প্রেমে গদগৰ্ হইলেন। 

৬। অঙ্গদ ভক্ত । 

ব্বাস্মসেনগড় নুগতির খুল্লতাত যুদ্ধ-বিদ্বাবিশারদ অঙ্গ অত্যন্ত স্তৈণ ছিলেন। 
উহার পরম বৈষ্ণবী স্ত্রী তাহাকে কৃষ্ণতক্তি শিক্ষা দিবার নিমিতত অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই) একদা অঙ্গদ তাহার স্ত্রীকে স্বীয় 
গুরুদেষের সহিত কখোপকখন করিতে দেখিয়া স্ভাহাকে যৎপরোনাপ্তি তত্সল! 

১৫ 


১১ পুবী তীর্ঘ। 


করিলেন । অভিমানিমী শ্রী হ্বামী-ব্যবহারে মর্মান্তিক ব্যধিত হইয়া আত্মহতা 
করিবেন স্থির করিয়া, কয়েক দিবস অনাহারে দিন যাপন করিতে থাকায়, 
আদ শ্রীকে নানামতে সাস্বনা প্রদান করিলেন। স্ত্রী কহিলেন “যদি 
সুমি সামার খুরুদেবের মিকট দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণতত্ঞ হইতে গার, তাহা 
হইলেই আমি আত্মহত্যা হইতে বিরত থাকিব, নতুবা অবিলক্ষে তাহাই 
করিব ।” স্বামী অগত্যা তাহাতে সন্মত হইতে বাধ্য হইলেন এবং গরুর 
শস্কল্পায় জেমপঃ পরমবৈষণব হইয়া পড়িলেন। 
বএকফা রাজ] পিভৃব্য অঙ্গদকে কোনও প্রতিযোগী রাজার সহিত যুদ্ধার্থে 
€ুরগ করিয়াছিলেন । অঙগদ যুদ্ধে জয়ী হইর] শক্রপক্ষের যাবতীয় মনিমানিক্য 
হীরক, অলক্ষারাদি আনয়ন করিয়া রাজাকে অর্পণ করিলেন, কেবল একখণ্ড 
বহছুযুল্য হীরক জগন্লাথদেবেরই উপযুক্ত মনে করিয়া সেখানি রাজাকে অর্পন 
করেদ নাই; আপন শিরোবস্ত্রে ভাহ৷ নুকাইয়া রাখিয়া তিনি জগন্প।থ মন্দিরা- 
' তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে দা পরম্পরায় উদ্ত বহুমূল্য .. 
. হীরকের কথা অবগত হইয়া হীরকথানি লাভ করিবার জন্য সৈম্ত প্রেরণ 
ক্করিলেন। টসন্তগণ পথে অঙদকে ধৃত করিল) কিন্ত অদদ ধত হইবামান্র 
হীরকখানি সম্দুখবন্তাঁ পুক্ষরিণীতে নিক্ষেপ করিয়া গন্তব) পথে চলিতে জাগিলেন। 
সৈন্যগণ মনে করিল। পুঙ্ষরিণীর জল সেচন করিলেই হীরকখণ্ড 1৩ হওয়া 
সাইবে। তদন্ুসারে তাহারা জল সেচন করিতে আরভ করিল। পুক্ষদিনীতে 
এক বিন্দু জবা রহিল ন। এবং পুঙানুপুক্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও হীরক খণ্ড 
সষ্টিগোচর হুইল না । - 
এদিকে পান্ডাগণ জগন্লাথদেবের ষত্যকে বহুমূল্য একখণ্ড অপূর্ঘ দীপ্রিশালী 
হীরকখণ্ দর্শন করিয়। যৎপরোনাস্তি বিশ্মিত হইলেন । শ্বপ্রাদেশ হইন, “আমার 
মন্তকে যে ব্যক্তি হীরকখণ্ড স্থাপন করিয়াছে, সে আমার পরম শু) তাহার 
লাম অঙ্গ্দা। সে এই গবিক্রধামে আগমনোনুখ, তাহ!কে সম্মান সহকাকে 
আমার সন্মুখে আনক্নন কর ।' জীমন্দিরে উপস্থিত হইর। অঙ্গদ্র নিজ উপাস্যদেৰ 


জগল্লাখজেবের মন্তকে বাছ্ছিত অযূল্য ঝক্রখানি লুন্দর শোভা পাইতেছে দেখি! 
আনন্দে পরিপ্ল ত হইলেন। 

“সেই হীরা অগ্তাবধি কপালে শোভয়। 

গবের পর্ধেব পরয়ে সন্ত না পরয় ॥৮ 


পঞ্চন্ছ জধ্যায়। লাশ 


রি 
৭1 করমা বাই! 
যাড়য়ার দেশীয় জগন্নাথভক্ত করম? বাই প্রত্যহ আন্রকঃ মনি প্রভৃত্তি 
সংযুক্ত থেচরা তর রন্ধন করিয়। জগগ্নাথদেবকে ভোগ দিতেন। একদিন এক 
সাধু বৈরাগী স্বানাদি করিয়া পাক করিবার কথা বলায়, করষা বাই তাহাই 
করিলেন সেদিন খেচরার প্রভৃতি প্রস্থত হইতে অনেক বিলম্ব হই্জাছিল। 
এদিকে শ্ীমন্দিরে ভোগের সময় উপস্থিত হওয়ায় জগন্লাথদেব: কযমাবাই 
এদত্ত ভোগ আহার করিতে কৃরিতে তথায় উপস্থিভ হইনেন। ল্ষকগ্ণ: 
দেবমুখে খেচরাক্লাবশেষ সংলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া বিশ্মগাপ 1. 
সবপাদেশ হইল, “আমি ভক্ত করঘাবাই-প্রদত্ত ভোগই প্রত্যহ করিম 
থাকি, ছিন্তব কোনও টররাণীর কুঘুক্তিতে থেচরান্ন প্রপ্ততে বির হওয়া ব্মামার 
বিপ্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। করমাবাইএর হৃদগ়রে্ক গতি 
অবস্থাতেই আমি নিরতিশয় প্রীত, অতঃপর তাহাকে পুর্ববমত পরতে খেচরাস 
গ্রস্ত করিতে বলিবে।” করমাবাই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবৎ্-গ্রেদে 
আত্মহারা হইলেন এবং পূর্ধবমত্ত ভোগ. রন্ধন করিয়া জগন্নাথদেবকে তাহা: 
অর্পণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর সেই বৈরাগী আশিয়া করমীবাই ও: 
জগনাথদেবের পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । 
«সেই ধে করমাঁবাই নামে অগ্ভাপিহ।+ 
খিচুড়ি লাগয়ে ভোগ স্বর্ণথালী যেহ |” 
৮। বন্ধু মহান্তি। 

জগয্নাথতভ্ত বদ্দুমহান্তি অতি দরিদ্র; বিষম কষ্টে তিনি জীবন যাত্রা: 
নির্বাহ করিতেন। একমাক্স পুত্র অনাহারে শীর্ণ হওয়ায় তাহার স্ত্রী একদা: 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি এমন কোনও বন্ধু নাই, ষাহার 
নিকট গমন করিলে আমাদের একদিনের আহারেরও ব্যবস্থা হইতে পারে 1. 
বন্ধু মহাস্তি উত্তর করিলেন “পুরুষোত্বমে তাহঠার এরূপ একজন বন্ধু আছেন। 
অনভ্তর জ্রীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি সপরিবারে শ্রীক্ষেতরে আসিয়া উপস্থিত. 
হইলেন। জগয়াথদেবের মন্দিরে গ্রবেশ করিতে যাইয়া বে্র-প্রন্থত আস্থা. 
বন্ধু যহাস্তি মন্দিরের দবিণনি কস গেজনালার নিকট রাত্রিতে 'দবস্থান করিলেন । 
গেজনালা দিয়া মন্দিরের পাচিত অন্নের ফেন-বহির্্ত হয়! ক্ষুধায় কাতর 


২১১৬ পুরী ভীর্থ। 


হওয়ায় বন্ধু মহাস্তি সেই গেজনালার ফেন শবয়ং গান করিলেন এবং সী 
পুত্রকেও তাহা প্রদান করিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সেই বন্ধু 
কোথায়? তিনি বলিলেন এই স্থীনেই আছেন । : তক্ত রঞ্জন জগর্লাথ-অনশন 
গীড়িভ ভক্জের কষ্টে বিচলিত হইয়া খ্বয়ং প্রসাদ পরিপূর্ণ সুবর্ণ থালী হস্তে 
ভজের সমীগে উপস্থিত হইলেন। বদ্ধু মহাস্তি স্ত্রীকে বলিলেন আমার সেই; 
বন্ধু হ্বয়ং আপিয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে 
মন্দির মধ্যে গবর্ণধালী প্রাপ্ত না হইয়া সেকগরণ চারিদিকে অস্সন্ধান করিতে 
করিতে পেজনালার সম্মুখে বন্ধু মহান্তির নিকট থালাথানি প্রাপ্ত হইয়! তাহাকে 
কারাগাল্সে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা গ্রতাপরুদ্রের উপর প্রত্যাদদেশ হইল: 
“আমার ভক্তকে বুক্তি প্রদীন কর, বিনাদোষে তাহাকে নিগৃহীত করা হইয়াছে ।ঃ 
তগবতভক্ত রাজ! গ্রতাপরুত্র হ্বয়ং কারাগার হইতে বন্ধু মহান্তিকে মুক্ত করিয়া: 
ভাহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। 
৯। বলরামদাস। 

বেশ্ত।সত্ত বলরাম দাস জগন্নাথদেখের পরম তত্ত ছিলেন। একদা রথযাক্র] 
ন্িবসে রথ আকর্ষণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া তিনি রখযাজ্ঞা পথে উপনীত 
হইলেন। কিন্তু জগন্নাথ সেঘকগণ ভাহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া রথরজ্জু স্পর্শ 
করিতে দিতে সম্মত হইল না, গ্রত্যুত তাহাকে নানারূপে নিগৃহীত করিরা 
সেমস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া! দিল। ভগ্ন মনোরথ হইয়া! বলরাম সমুদ্র 
তীরবর্তী চক্রতীর্ঘে আসিয়া। বালুকারা শির ছারা জগন্নাথ, বলপরাম,ও সুতদ্রাদেবীর. 
তিনখানি রথ গ্রস্ত করিয়া, জগন্নাথ ধ্যানে নিমগ্র রহিলেন। এদিকে শত 
হত্তী নিযুক্ত করিয়াও রথ-আকর্ষণ কাধ্য সম্পন্ন -হইল না। জগন্নাথদেব 
ভক্ত বলরাম পাণ্ডাগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছে দেখিয়া রথ যাহাতে সেই, ভক্ত” 
বলরাম সাহায্য বিন! আকধিত হইতে নাপারে তাহ! করিলেন, রাজা 
প্রতাপরুত্র স্বপ্রযোগে প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া সেবকগণ-পমভিব্যবহারে' 
চক্রতীর্থে উপনীত হইয়া ব্লরামকে সান্তনা করিয়া! তাহার নিকট ক্ষমা! 
তিক্ষা করিলেন । বলরাম আপিয়া রথ রজ্জুস্পর্শ করিবামাত্র রথ গমনশীল 
চলিষুং হইয়া উঠিল। ভক্তের তগবান ভক্তের মান রক্ষায় চিরকালই 
জনুদাসীশ 


পঞ্চম অধ্যায় চক 


১০। তিলিছ নহাপাত্র ৷ 
বহারাজ্দ প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব সময্ে জগবন্ধ মহাপাক্র নামে জগরাখদেবের। 
একজন ভত্ত'দেবক ছিলেন । একপ্রিন মহারাল! অকস্মাৎ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন কিন্তু জগবন্ধু মহাপাক্র জগন্নাথদেবের মস্তকে কোনও, পুষ্প দেখিতে: 
না পাইয়া মহারাজকে কি প্রসাদ- পুষ্প. দিবেন ভাবিয়া নিতান্তকাতর হইগ্া। 
পড়িলেন। অনন্তর উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তিনি স্বীয় মন্তকুষ্থ একটী; 
পুষ্প লইয়! জগন্নাথদেবের' মন্তকে স্থাপন করিয়া তাহাই মহারাজের হত্তে' 
অর্পণ করিলেন। মহারাঙগা তক্তিতরে পুষ্প গ্রহণ “কিয়! প্রাসাদে প্রত্যাগমন: 
করিলেন! সিংহাসনে বসিয়। প্রসাদ-পুষ্প; হাতে করিয়া দেখিলেন যে তাহার' 
সহিত একগাছা কৃষ্ণ কেশ রহিয়াছে । জগম্নাথদেবের মন্তকন্থ'পুষ্পে কেশ! 
থাকা সম্ভব নহে বুঝিয়৷ তাহ। মহাপাত্রেই মাথার: কেশ' স্থির করিয়া মহা- 
গাত্রকে ডাকিয়া পাঠাইপেন। মহাপাঞ্ সম্মুথে উপস্থিত হইলে, মহারাজা; 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রসাদ পুষ্পের সছিত একগাছ। চুল: রহিয়াছে+' 
গ্রহুর মাথার চুল উঠিগ।ছে কতদিন? শুনিয়। মহাপাত্রের- অন্তরাত্মা উীড়িয়া। 
গেল, কিন্তুতিনি কায়মনে জগন্নাথদেবকে এণাম করিয়া গ্রার্থনা,.করিলোন। 
. শেব, অধমের প্রার্থনা সফন করুন|? এবং মহারাজকে বলিলেন “এভুর মন্তকে, 
কেশ আছে. আপনাকে দেখাইব। মহারাজ। পরদিন, যাইয়া এই অন্তত; 
ব্যাপার দর্শন কারিবেন স্থির হইল। এদিকে মহাপাত্ত অহমিশি:দেরাদিদেবের। 
মন্দিরে একাগ্রমনে তাহার অর্ডণায় রত রহিণেন এবং তাবিলেল-যদ্দি প্রভুর: 
আনুকল্প। না হয়, বিষ গ্রহণে আক্মহত্যা করিরেন। অনন্তর স্বপ্রাকেশ হইলা। 
“আমার মন্তকে কেশ আছে তুমি টিন্তাকুল হইও না'। প্রত্যুষে মহারাজ' 
মন্দিরে আপিয়। প্রভুর মন্তকে কুষ্ণ কেশ কলাপ দর্শন করিয়া বিষম বিশ্ময়াপর্ন: 
হুইলেন। কিন্ত তাহার মনে হইল. 'হয়ত মহাগাত্র কতিম কেশ দাম আনিয়া, 
প্রভু মস্তকে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে ।' এইরূপ সন্দেহ করিয়! প্রভুর মন্তকের, 
কেশ কয়টা, ধরিয়া টানিবা মাত্র” প্রভুর মস্তক হইতে দরদরিত ধারায় রুধির' 
দিঃসারিত হইতে লাগিল । তদর্শনে, মহারাজা, মর্দাহত: হইলেন এবং' 
ক্রমে তাহার সংজ্ঞালোগ হইল । অনেকক্ষণ গরে সঙ্গীগণের চেষ্টায় সংঙ্গা প্রাপ্ত 
হইয়া.তিনি মহাপাত্রের পদে ক্ষমা ভিক্ষা! করিলেন: উভয়ে প্রতুরদিকে' 


১১৮ পুরী তীথ ৷ 


চাহিয়৷ দেখলেন সে কেশকাশিও অন্তত হই়াছে। ভক্তবৎসল শুগবান 
,অকপট তঞ্চের জন্য সকলই করিয়া থাকেন। 


১১। জগম্াথদাস। 


পুরুষোত্তমধামে পণ্ডিত জগন্নাথদাসের বাসা ছিল। জগব্রাখ-ভক্ত জগন্নাথ- 
দাস জগন্লাথের অনুগ্রহে সুললিত ভাগবত রচনা করিয়া আবাল বদ্ধ বনিশাকে. 
সেই তগবৎগীতি গ্তনাইতেন। জ্ীলোকেরা কিছু অধিক গীতিপ্রিয়, তাহারা, 
জগরাখদাসের গান শুনিয়া মোহিত হইতেন এবং অন্দরে লইয়। যাইয়া তাহাকে 
গরম আদর অভর্থনা করিতেন। কতকগুলি ছুষ্ট লোক তাহার সন্বক্ধ নানাবিধ: 
ক্ৎসা রটনা করিয়া রাজবর সিকট অভিযোগ করিল রাজা জগন্নাথদাসকে, 
আনাইয়া সবিশেষ বৃতাত্ত জিজ্ঞাস করিলেন । জগন্ীথদাস বলিলেন 'আমাকে 
যে আদর করে, আমি তাহাকে ভাগবত গুনাইয়া থাকি, আমি ব্রঙ্ষচারী, আমি, 
পুরুষের নিকট পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট নারীভাবাপন্ন। জগন্নাথদাসের * 
কথায় রাজা কুঙ্গ হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং বলিপেন যি তুষি 
স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোক ইহা দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমার 
গরাণদণ্ড হইবে। জগক্লাথদাস কারাগারে দিবারাজি, ভক্তবৎসগ জগন্লাথদাসকে 
এক প্রাণে ডাকিত্বে লাগিলেন। ভক্বৎসল ভক্তের বাঞ্ছ পূর্ণ করিলেন।' 
গরদিন জগরাথদাস রাজার সমীপে নীত হইলে রাজা তাহার অন্থুপয রমণীযূর্তি” 
দেখিয়া আশ্চর্য্যন্থিত হইলেন এবং তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়। ভগবৎ-. 
গ্বীতি গুনাইয়া-ভাহার পাপতাপ দুর করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। জগযাথ- 
দাস স্বানাহিক শেষ করিয়া গান করিবেন বলিলেন। ন্মানান্তে রাজার সমীপে 
উপস্থিত হইলে রাজা তাহার পুর্ব পুরুষ-বেশ দেখিয়া আশ্চর্যাধিত হইলেন। 
তজ জগয়াথদাস ভক্িমাখা ভগবৎগানে রাজাকে এবং সভ্যগণকে, মোহিত 
করিয়াছিলেন। 


আজিও পুরীধামে হরিপাশ ঠাকুরের সমাধির নিকট তাহার সমাধি মনির 
বিগ্বমান আছে। জগগ্লাথদাসের ভাগব্ষ গৃহে গুহে গৃহ-দেবতার মত পুজিত 
হইয়া থাকে। তাহার সম্প্রদায়ের নাম “অতিবড়' সম্প্রদায় এবং পুরীধামে; 
উৎকর মঠ তাহাদের বাসস্থান। 


ছি শক্ষজ অধ্যায় ১১৯ 


ৃ ১২। অনিদাস | 

. শুর্বে জগন্নাথ মন্দিরের জগমোহনে পুরাণ গাঠ হইত। নীলাচল বাসী. 
স্তত্ত মনিদাস দুইটী নারিকেল মালার করতাল লহযোগে সর্বাই দগমে(হনে 
কর্তন করিতেন একদিন জগমোহনে পুরাণ পাঠ শুনিবাঁর জন্য বছলোকের 
লমাগম হইয়াছে এমন সময় ভন্ত যনিদাস ভগবৎ-ভাষে বিভোর হুইয়া 
নারিকেল মালার করতালি বাঙ্জাইয়৷ সেখানে নৃত্য করিতে লাগিলেন! 
'পুরাখ-পাঠক পুরাপ-পাঠের ব্যাথা, হইতেছে দেখিয়া তাহার উপর যৎপরো- 
নাস্তি কুপিত হইলেন। অনস্ভর তাহার উত্তেজনায় -শ্রোত্রীবন্দ যনিদাসকে 
প্রহার করিতে করিতে জগমোহন হুইত্তে বিতান্িত করিয়্াছিল। ন্মনিদাস 
সেদ্রিন আর জগমোহনে গমন করিলেন না, অনশনে অন্তর জগলাধদেষের 
স্তব করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। জগন্লাথদেব তের লাছনায় ব্যথিত 
কইয়া পুরারাজকে স্বপ্লাদেশ করিলেন “তুমি হ্বয়ং মনিদাসকে আগাায়িত করিষে। 
জগমোহন তক্তগণের বৃত্যগীতের জন্যই নির্দিত হইয়াছে, এখানে পুরাণ পাঠ 
বন্ধ করিয়। লক্মার যোহনে পুাণ পাঠ্ঠের ব্যবস্থা কর। অনস্তর জগম্নাথদেৰ 
নিদ্রিত মনিদাসকে নানা আংশ্বাস বঢনে লন্ব্ট করিলেন। বাঁজা পরদিন 
পাত্র মিপ্র সমভিব্যহারে মনিদাস সকাশে গমন করিয়া গল্পম লমারে তাহাকে 
জগমোহনে নাইয়া যপে।চিত আপ্যাকিত করিলেন। মনিদাস. আপন 
নারিকেল মালা লইয়। পুর্ববব জগন্লাথদেবের সম্মুখে মনের আনন্দে স্ৃত্যগীত 

করিতে শাঁগলেন। মেই অবধি জগমোহনে পুরাণ পাঠ বন্ধ আছে। 

১৩।. রঘুঅক্ষিত। 

রখুমক্ষিত কলাবতীপুরে গদ্দাধরের কস্তা অন্যপূর্ণাকে বিবাহ করিয়া 
শ্বশুর বাটাতেই বাস করিতেন। ঘটনাচক্রে সংসারে বীতশ্রত্ধ অবস্থায় পুরীধামে 
গমন করিয়া জগর্লাথদেবের প্রসাদ তক্ষণ পূর্বক পথিজভাঘে জীবন ধারণ 
করিবেন ইহাই তাহার সল্প হইল। অনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি 
পুরীধামে বাস করিলেন তথদীয় পক্ষী অব্রপুর্ণা পিত্রালয়ে অবস্থান করিতে 
খাকিলেন এবং ভাহার পিতা গঙ্গাধর জামাতার কোনও অহথসন্ধান না গাইয়া 
কন্যাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিবার সঙ্কল্প করিয়৷ ধনশানী বাসুদেব মহাপাজকে 
কন্তার যোগ্যপান্র বলিয়া ঘনে।নাভি করিলেন। ৰ্রপক্ষ ও কন্তাপক্ষ উভয় 


তি পুরী তীর্থ? 
'শক্ষই বিষাহের আয়োজন করিভে লাগিলেন'। অনপূ্ণ! সমস্ত বাপার অবগন্ত 
“হইয়া কোনও পুরী-যাত্রী-হত্তে একখণ্ড গঞদ্বারা স্বামীকে সমস্ত ব্যাপার 
অবগত করাইলেন এবং লিখিলেন যদ্দি তিনি ফাত্তন মাসের মধ্যে গ্রত্যা 
'গমন না করেন তাহা। হইলে তাহাকে লারীহত্যার পানতক হইতে হইবে। 
বঘুতক্ষিত এই পত্র প্রাপ্ত হইপা স্বীয় ইউদেব জগরাখদেবের শরণাগত 
শহুইলেন। 

ভক্তের প্রতি প্রভুর অপার করুণা! তিনি তক্তের কষ্টে বাবিত হইয়া 
'ঘুকে কলাবতীপুরে প্রেরণ করিলেন । গঙ্গাধর ও তাহার পুত্রগণ রথুকে 
প্রত্যাব্ত্ত হইতে দেখিয়া স্তস্তিত হইলেন এবং বিবাহের সমস্ত আঞোজন পণ্ড 
ইল বুঝিয়া বিষ প্রয়োগে রঘুর প্রাণনাশ করিবার সঙ্প্প করিলেন অত্রপূ্ণা 
স্বামীর গ্ুনরাগমনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন বটে কিন্তু বিষ এয়োশ ব্যাপার 
সসবগত হইয়া! কি উপায়ে স্বামীর জীবনরক্ষা হইবে তাহারই উপায় উত্তাবনে 
প্রত হইলেন। উপায্মস্তর না দেখিয়া তিনি কোনওরূপে স্বামীর বিষ সংস্থষ্ট 
আহারীয় জব্যের মধ্যে একখগ্ড গত্রে বিষ গ্রয়োগ ব্যাপার স্বামীকে অবগত 
করাইলেন। রঘু আহারার্থে উপবেশন করিয়া অন্যান্য দিবসের ন্যায় সেদিনও 
স্বীয় আহাধ্য জগর্লাথদেবকে নিবেদন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে পিষ্টুক মধ্যে 
আন্নপূণার রক্ষিত পররখানি পাঠ করিয়া আহারীয় দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত 
দশিষ্টক জগ্াথদেবকে অর্পণ করিয়াছেন ভাবিয়া রঘু নিতান্ত মর্মাহত হইলেন। 
বিব মিশ্রিত হইলেও এক্ষণে উত্ত আহারীয়, জগল্সাথদেবের প্রশ্না্, সুতরাং 
তিনি তাহা আর ন1 আহার করিয়া থাকিতে গারিলেন না। আহারাস্তে 
বিষ প্রভাবে রঘুর শরীর বিশ্বর্ণ হইয়া খেল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি 
ক্ষণকাল মধ্যে অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত্ত হইলেন । বঘুৰ অবস্থা দর্শন 
করিয়া অন্গুণীর পিতার ও সহোদরগণের আনদ্দের সীমা রহিল না। তাহার! 
রঘু সর্পাধাতে মৃত্যু হইয়াছে ঘোষণা করিয় তাহার দেহ মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পতিরতা পতিপ্রাণ। অন্পূর্ণ( 
স্বামীশোকে যুহমানা হইয়া অনন্ঠোপায় অবস্থায় জগন্লাথদেবকে প্মরণ করিতে 
আগিলেন। অন্তর্যামী তক্ত-রক্ষক জগন্নথেদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভক্ত 
রঘুকে বিষমুক্ত করিলেন। রঘু সম্পূর্ণ নিরামক্ধ হইয়া এ্রন্নপ বিপদ সন্থুল স্থানে 


পঞ্চম অধ্যায় । ডা 
আর ্ষণর্ীক অবস্থান করিতে ইচ্ছা না করিয়া লতী ক্রপূর্ণা সমতিব্যাহায়ে 
পুরীধামা ভিষুখে যাত্র! ফরিলেন ) - 
এদিকে জরপূর্ণার পিত। কনা স্থামাত্তরে নীত হইতেছে দেখিয়া, ান্ছদেষ 
এহাপাত্রকে সংবা প্রেরণ করিলেন । বান্সুদেব মহাপাজ বহুসংখ্যক সৈশ্ত সহ 
ছু ও আপূর্ণার গস্তধ্যপথে উপস্থিত হইয়া অবপূ্ণাকে বলপুর্ব্বক গৃছে লইয়া 
যাই! বিষাহ কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন, সংস্কর করিলেন। পতিপরায়ণা অনুপ 
আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কারমনোবাক্যে জগরাধদেবকে 
স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং রঘু এক্াকী এন্সপ অসহায় '্সবস্থায় কিরূগে 
তান্ুগামিনী গপর্ণাকে পক্র হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ভাবিয়। হুশ্চিপ্তাবশে 
একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনপ্তর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে দিলিত হইয়। 
আসন্ন বিপর্দ হইতে উদ্ধার লাতেয় জন্য ভক্ষিতরে জগল্লাথদেষের নিকট 
এর্ধনা করিলেন। তক্তবৎসল জগ্লাধ তের প্রার্থনা' অবহেল। করিতে 
. পারিলেন না, স্বয়ং কৃষ্বর্ণ অশবপৃষঠে সৈশ্ত লহ শক্র লমমুখে উপস্থি হইলেন। 
বাসুদেৰ মহাপাজ স্ব সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা নবাগভ সৈন্য সংখ্যার আধিক্য 
বুঝিতে পারিস! পলায়ন করিল। তক্তাধীন ভগবান স্বয়ং তক্ত রা এবং তাগত 
প্রাণ পতী অস্পূর্ণাকে গথ জদর্শন করিয়া পুরীধামে লইয়া গেষেন। স্বাহারা 
এনিক্কাপদে জগন্লাধ মিরর পার্থে অবস্থান করিয়া জীবনধাত। নির্বাহ করিতে 
আগিলেন। বর্তমান “দক্ষিণ পার্শ্ব ম$” রঘু অক্ষিতের যঠ বলিয়া খ্যাত। 
শেষ বয়সে রঘু জগন্নাথপদে অবহিত চিত্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত 
ক্ষরিতেছেন, এমন সময় একদিন কতকগুলি সন্্যাসী অতিথিরূগে তাহার গৃছে 


উপস্থিত হইলেন। আহারীয় ব্য গৃহে এমন কিছু নাই যে সন্্যাপীগণকে . 


প্রান করিয়া আতিথ্য সৎকার করিবেন, অগত্যা আতরপূর্ণাকে স্বীয় 
অলঙ্কার শ্রৃতিতূ স্বরূপ রাখিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে বলিলেন, কিন্ত 
তাহাতে আহারীক়্ প্রদান করিতে কেহই দ্বীকার করিল না; অবশেষে 
কনৈক মহাজন তাহার সকাশে রতিদান ভিক্ষা! চাহিয়া আহারীগ দিতে 
স্বীকৃত হইল। শতরপূর্ণ ফিরিয়া আলিয়া স্বামীকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিভ 
করিলেন। স্বামী অতিবি সৎকার না হইলে পাগে নিমগ্ন হইবেন মনে 


' ক্রিয়া স্ত্রীকে মহান-প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া আহারীয় দ্রব্য পানিতে আদেশ. 


পু 


রগ 


৯২ স্ুরী তীঙ্ষ। 
করিলেন। জ্যাপূর্ণা অহাজনের শত ব্যাপারে নিজ সম্মতি জানাই অর্তিবি 
সৎকারেয যাবতীয় আহার্যা ভরধ্য ভার গ্রহণ করিয়া মহাজনকে সন্ধ্যার সময় 
তাহার আবাসে আপিতে বলিলেন । সঙ্ন্যাশীগণকে চধ্য চোস্ত লেহ গেয় 
নুমিষ্ট খাভাদি তোজন করাইয়া তবু ও তাহার স্ত্রী নিরভিশয় তৃপ্ডিলাত 
করিলেন। এ্িকষে সন্ধ্যার প্রাকামে মহাজন জ্্পূর্ণার নিকট আপিয়! 
উপস্থিত হইল; এবং রশ, প্থীকে তাহার প্রতি ঘন্্ প্রকাশ করিতে অনুমতি 
প্রধান করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। সতী অপূর্ণ আপন শব্যা উপরে 
উপযেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন_ 
পআম তরসা নরহর়ি 
স্রৌপদী লক্জা-রক্ষাকারী” 

ক্মমপ্তযস যুপত্্ী অহাজসকে শয্যার উপরে আসিতে আনুমতি ফরিশেম। 
মহাজন শব্যায় দিকে ত্ৃ্টি নিক্ষেপ করিয়। দেখিল যে স্বযনং জগন্লাথদেব সতী 
অবপূর্ণাকে ক্রোড়ে করি! খসিয। আছেন । দেখিয়াই যহারশনের জ্ঞান 
সঙ্চার হইল। অনন্তর যক্ছাজন শ্তীহার পদতলে নুক্ঠিত হুইন্! “মাতঃ, আমাকে 
ক্ষমা করুর” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রঘু প্রভ্যাবত্ধ হইয়া এই দৃষ্ঠ 
বর্শনে যারপর নাই জাশ্চধ্যাঘিত হইয়! একান্ত ভক্তিনূত ভাষে জগর্লাথদেবকে 
স্ব করিভে লাগিলেন। নারায়ণ তত্তকে এরং সতী জ্রীকে চিরকাল এইরূপেই 
রক্ষা করিয়া) থাকেন। ভাহাতেই ভাহার মহিষ গু্রকট ! 

১৪। দধি ভক্ষণ | 

প্ুরীরাজ কাঞ্চপুরের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রথয পব্যাজিত হয়েন। 
খনভ্তর একান্ত হতাশ অবস্থা ভগবৎকুপালাত প্রত্যাশায় জগন্লাথদেবের 
মন্দিয়ে তিনদিন অনশনে ভূপতিত থাকিলে, জগল্লাধদেবের প্রত্যাদেশ হস 
“এইবার ঝুদ্ধে বাও, জয়ী হইবে ।” দেবাদিদেবের আবেশ প্রাপ্ত হইরা পুরীরাজ 

“পুনরায় যুদ্ধ আয়োজন করির! কাঞ্চিপুবাতিযুখে গমন করিলেদ। ভৃত্য 

সাহাধ্য জন মহাপ্রভু স্েহ পরবশ হইয়া! ছন্্ুৰেশে যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া 
বলমেৰ সমতিব্যাহারে অস্বারোহণ পুরববক সৈন্তগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিদ্ধে 
লাগিলেন। পরে একটী গোঁপনারী দর্ধিভার মন্তকে গ্রহণ করিয়া বাইতেছে 
র্শন করিয়া তাহাদের বৃন্দাবনের কথা মনে গড়িয়া গেল। জমন্তর তাহারা 


পঞ্চম অধ্যায়। ১২৩০ 


ধেই গোপনারীর নিকট হইতে; দধি' ক্রয় করিয়াছিলেন । গোপিনী দ্ঘধির- 
সবলা চাহিলে তীহারা বলিলেন: “আমির রাঁজসেনাপতি, আমাদের নিকট জর্থ 
নাই, আমাদের রাজ পশ্চাতে আপিতেছেন; ভাহাকে আমাদের এই জঙ্গুরীটী 
দেখাইও, তিনি, তোমাকে দির মূল্য 'দবেন” এই বলিয়া অনলি হইতে অনুরী 
উন্মোচন করিয়৷ গোপিনীকে প্রদান করিলেন । 

গোপিনী স্ত্রীলে!ক হইয়া রাজার নিকট কিরুগে মুল্য আনিতে'যাইৰে: 
বিয়া স্বামীকে সবিশেষ বৃত্তাত্ত জানাইল। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে রাজাকে 
অভিবাদন করিয়] দধি ক্রয়ের ব্যাপার নিবেদন করিয়া তাহাকে সেই অর্গুরীটী 
দেখাইল। পুক্রীরাজ গোপিনী প্রদত্ত অস্গুরী দেখিয়া তাহা মহাপ্রভুর হস্তের' 
বর্ণানুরী খলিয়1 বুঝিতে পারিলেন এবং তাবিলেন মহাগ্রভূই' সৈঙ্গগণের . 
সেনাপতি হইয়া যাইতেছেন এবং তিনি চাতুরী করিয়া দি তক্ষণ করিয়াছেন» 
রাজা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোপবরকে “কি পাইলে তিনি সন্তষ্ট হয়েন। 
জিজ্ঞাসা করিলেন। গোগিনী বিনয় পূর্বক গোচারণের জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি. 
ভিক্ষা করিল।- তদন্ুসারে রাঙ্গা তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমি দান করিয়া 
কাঞ্চিপুর অভিযুখে যাত্রা করিবেন। বলা বাহুল্য যে কাঞ্চিরাজ এবার যুদ্ধে, 
পরাঙ্গিত হইঘ়্াছিলেন। অনন্তর পুবীরা্ কা্চরাজ কন্ঠাকে বমপুর্ববক 
আনয়ন করিয়া তাহার সহিত উদ্ব/হ স্থত্জে আবদ্ধ হইলেন। গোপিনীর ন্বামীর 
নাম যানিক ছিল । তদন্ুপ।রে গোচারণার্থে প্রাপ্ত স্থানের নাম “মানিক পাটন” 
হইয়াছিল। এই স্মির উ্োধার্থ পুরীর মন্দিরের তিতর গরুড়ন্তন্টের নিকট 
অশ্বারোহী জগন্নাথ ও বলভদ্রের মৃত্রি অঙ্গিত আছে। 

১৫। পরমেস্ি শিপুটী | 

জগন্নাথতক্ক পরমেষ্টি শিপুটী সীবন সিগ্ভায় বিশেষ গারদশী ছিলেন ।; 
একদা দিললাস্বর তাহাকে ছুইটী মস্তকের উপাধান প্রস্থভ করিতে আদেশ 
করেন। পরমেষ্টি উপাধান ছুঁইটা প্রস্তুত করিয়া তিন, এরপ সুন্দর সামগ্রী 
মন্থষ্তের বাবহারে আমা সঙ্গত নহে, জগন্নলাথদেবের ব্যবহারেরই ইহা উপযুক্ত! 
রূখযাল্জার সময় উপাধান ছুইটী লইয়া পরমেষ্টি- পুরীধামে উপস্থিত হইলেন 
এবং পহভভীর উপাধান ছিন্ন হয়) যাওয়া, আপন হস্তস্থিত উপাধানটী জগন্নাথ- 
দেবকে উপহার প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হুইলেন। রূখযাঞ। আস্তে গুহে 


১২৪ পুরী তীথ । 


প্রত্যারত্ত হইলে পরমেষ্টির নিকট ্রিললীশ্বব্রের সিপাহী আসিয়া বাজাদিক্ট 
উপাধান দুক্টটী চাহিল : কিন্তু তন্মধ্যে একটী উপাধান দ্দিতে অক্ষম হওয়ায় 
তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে নীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন অপর 
উপাধানটী কোথায়, পরমেষ্টি উত্তর করিলেন, তিনি তাহা জগন্লাথদেবকে 
উপহার দিয়াছেন। রাজা বিশ্বাস না করিয়া ভীহাকে কারাগারে বন্দী 
করিলেন। পরমেষ্টি অনশনে থাকিয়া জগনাথদেবকে স্তব কনিতে লাগিলেন । 
ভক্তবৎসল ম্হাপ্রকু কারাগারে আসিয়া তাহাকে বন্ধনঘুক্ত কগিয়া। দিয়! তাহার 
কুজদেহ সরল করিয়া দিলেন। রাজার প্রতি প্রতযাদেশ হইল, “পরমোষ্ি যাহা 
কহিয়াছে সমস্ত সহ্যা"। পরদিন রাজা কারাগুহে ধন্ধনমুক্ত পরমেষ্টিকে 
দেখিতে আগিপেন এবং তাহার কুজদেহ সরল হইয়াছে দেখিয়া ষৎ্পরোনাস্তি 
আশ্চর্যাঘিত হইলেন। তিনি পরমেষ্টির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে 
নানাবিধ উপহার সম্ভার সহ বিদায় দ্রিলেন এবং এই বিশ্বয়াবহ ব্যাপারের 
জন ভক্িতরে জগল্নাথপদ্দে কোটি কোটি প্রণাষ করিতে লাগিলেন। 
১৬। বিষুপ্রিয়া। 

মহাপ্রভুর সেবিকা! বিছুলী িষুঃগ্রিয়া পুরুষোত্তমের নিকটস্থ কোনও গ্রামে 
বাস করিতেন। বন্ধ মহাপাঞ নামক জনৈক গাও সেই গ্রামে উপস্থিত 
হুইয়। গ্রামবাসাগণকে বলিল “তোমাদের যাহ! যাহ] জগনাথদেবকে উপহার 
দিবার ইচ্ছা, আমার নিকট তাহা দিতে পার।” বিঙুপ্রিয়া ভাবিলেন মহাপ্রভু ত 
জগৎবাসীর যাবতীয় অভাব পূরণ করেন, তাহার কিসের অভাব যে তৎপূরণার্থ 
তাহাকে উপহার দিব? মপিধুক্তা বকে তাহার প্রয়েজন নাই, এই ভাবিয়] 
একটী আক প৮না করিয়া, বন্ধু মহাপাত্রকে তিনি ঘলিলেন এই শ্লোকটী 
দেবাদিদেবের পদে উপহার স্বন্ধপ অশাণ করিও এবং সেই সঙ্গে দশটী মু 
মহাপাএকে দিয়া বাললেন, এই মুছা তোমার পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করিবে। 
বন্ধু যহাপাক্র পথে যাইবার সময় সেই ক্লোকটি ছিন্ন করিয়া তাহা দুরে নিক্ষেপ 
করিলেন এবং প্রাপ্ত দশটি যুদ্রা লইয়া গুহে প্রত।ারুত্ত হইলেন । অন্তর্ধামী 
জগন্নাথদেব তদ্জ-প্রেরিত সেই চিন গ্রে।কটা সংখ্রহ করিয়া আপন গলদেশে 
বাধিয়া রাখিয়া বন্ধ মতাপারেকে স্বগ্নাদেশ কহিলেন, তুমি তোমার প্রাপাটী 
আগিলে, কিন্তু এামার প্রাণি ফেণিয়া পিয়। আগিলে 2 আমি আমার প্রাপা 


পঞ্চম খঅধ্যাক্ম? ১৪ 
প্লোকটী আনিয়া আমার গলদেশে রাখিয়াছি, তুমি অবিলঙষে সুবর্ণ পদক প্রপ্তত 
করিয়া দিবে, আমি তাহার মধ্যে গ্কোকটী সন্নিবেশিত করিয়া তাহা অলঙ্কার 
স্বরূপ গলদেশে ধারণ করিব” ইহাতে বধু মহাপাজ্জের জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিত 
হইল এবং নিঙ্জ-ছৃষ্কৃতির জন্য জগন্নাথ পদে ক্ষম] প্রার্থন| করিয়া, আদেশ মত 
সুবর্ণ পদক প্রস্তুত করিয়া তাহা জগন্নাথদেবের গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। 

১৭। নীলাম্বর দাস । 

নীলান্বত্র দাস বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পুরুষোক্ম' যাইবার মানস করিয্বা- 
ছিলেন।, পথে যে ধীবরের নৌকায় তিনি গঙ্জাপার হইতেছিরোন, সেই ধীবর 
ষ্ঠাহাকে স্থানাত্তরে লইয়া যাইয় ভীহার এ্াণবধ করিবে মনে মনে এই ল্ধর 
করিয়াছিল। নীলাম্বর ধীবরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া জগক্লাথদেবকে 
স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভক্কের প্রাপরক্ষার় জন্ত জগল্লাথ স্বয়ং গ্ষাতীবে 
উপস্থিত হইয়! নীলাঙ্ববের প্রাণরক্ষা, করিলেন? নীন্ান্বর পুরুষোত্তমে উপস্থিত 
হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রথযাত্রায় মহা প্রকে দর্শন করিবার 
পরেই সাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল। 

১৮। গণপতি ভট্ট । 

গণপতি ভষ্ট জগন্লাণঘেবের পরম তদ্ত ছিলেন। সংসাব-তাপদ্' জীবের 
চিরযুক্তিদাত। দেবাদিদেখের চরণদ্বয় দর্শন জতিলাবে তিনি পুরীধামাতিমুখে' 
গমন করিয়াছিলেন। পথে আঠার মালার নিকট অবস্থিতি করিয়া জগল্লাথ- 
মন্দির হইতে প্রত্যাগত প্রত্যেক যাতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহারা, 
মন্দিরে দারুত্রঙ্গের কিরূপ রূপ দর্পন করিয়া আসিয়াছেন? সকরোই জগন্নাথ- 
দেবের রূপ বর্ণনা করিয়। সেই মনোহর রুপ দর্শন করিয়া আসিয়াছে বলিলেন” 
কিন্তু তাহাতে ভাহ|র মনে তৃপ্তির সঞ্চার হইল না। তাহার মলে' ধারণা 
জন্মিয়াছিল যে জগন্লাথদেব স্বয়ং ব্রক্ষ, বরকে দর্শন করিলে মাদবের মুক্তি: 
হইবে? কিন্তু ধাহারা দর্শন করিয়া প্রভ্যাবৃ হইয়াছিল, তাহাদের কাহারও 
তাহা। হইলে মুক্তলাভ ঘটে নাই। এতদবন্থায় জগগ্নাথদেব নিশ্চয়ই জীমল্দিরে 
নাই, স্থৃতরাং ব্রহ্ম দর্শনও আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না এই চিন্তা 
করিয়া বিষ তক্ষণে প্রাণত্যাগ করিবেন কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ভক্তাধীন ভগ্যবান 
ভক্তের কষ্ট সহা করিতে পারেন না। জগযাথনেব ব্রাহ্মণ বেশে গণপতিকে 


৯২. এ পুরী তীর্থ 
ঈর্শন' দিয়া বলিলেন 'ল্ামযাত্রার দিন জগন্্াথদেবকে দর্শন করিও, তোমার 
মনোবাসনা পুর্ণ হইবে । গণপতি ভর ত্রাহ্ষণের আদেশ মত প্লানযাত্ার' 
সময় দারুত্রঙ্গকে দর্শন করিলেন কিন্তু তাহাতেও তাহার মনের সন্দেহ" 
অপলারিত হইল না। রাজ তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল “তুমি গজবদন' 
গণপতি রূপ দর্শন করিতে, পাইবে ।” অনস্তর্ু গণগতি পুনরায় তাহা দর্শন, 
করিয়া কুতার্থ হইলেন) অল্পক্ষণ পরেই তাহার মানবলীলার অবসান: 
হইল। 
১৯। জবাপ্িয়া বাউরি ( বালিগ্রাম দাস )। 
বালিগ্রাম নিবাসী দাসিয়।.বাউরি অতিশগ্ন নীচজাতি বণিয়া মন্দিরে গমন। 
করিয়া জগন্নাথ দর্শনে বঞ্চিত। রথযাজার দিনে অভীষ্টদেখকে দর্শন করিবার? 
মানসে, পুরীযাক্জা করিয়া তিনি দর্শনান্তে গুহে উৎফুল্ল. মনে প্রত্যাগমন' 
করিলেন'। গৃহে নুতন হাড়ীতে অল্প.চাউল, মধ্যে শাক সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া 
জগমাথদেবের পদ্ম, আধির রূপ তাহার মনে: পড়িয়া গেল,ঙাহার আর 'মাহার, 
করা'ঘটিল ন%তিনি আনন্দে নুত্য করিতে লাগিলেন।- তাঁহার ত্র অন্ন হইতে 
শাকগুলি পৃথক করিয়া না দ্রেওয়া পর্য্যন্ত তিনি সে অন্রঝ্খছার করিতে পারেন 
'নাই। আহারকালে তিনি মনে মনে জগন্থাথদেষকে মধ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর যহাপ্রু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া.বর প্র্থন! করিতে বলিলেন। 
দ্বাসিয়া “সর্ববদ1 যেন এ চরণ দর্শন করিতে পাই এইবর প্রার্থনা করিলেন। 
তিনি বস্ত্রের বাবসা করিতেন।. একদা কোও.লোকের বৃক্ষে নৃতন নারি- 
কেল ফলিয়াছে. দেখিয়া বস্ত্র বিক্রয় হইতে এরা সমস্ত: অর্থ বিনিময়ে সেই নার- 
€কলটী ক্রয় করিয়া তাহা জগন্নাথদ্ধেবকে উপহার এঁদান-করিবেন মনস্থ করি- 
€লেন। পথে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীমন্দিরে পৃ্জ দিতে যাইতেছেন দেখিয়া, দাসিয়া 
ঝরাহ্ষণকে নারিকেলটা দিয় ব্লিলেদ এই. নারিকেলটী। মহাপ্রভ্কে নিবেদন, 
করিয়া দিয়া বলিবেন*বালিগ্রাম দাস ইহা প্রেরণ করিয়াছেন”) ব্রাহ্মণ, বাউরির 
ুষ্টত। ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে লগিবেন।' অনস্তর ভ্রীমন্দিরে গমন করিয়া 
অগ্রে আপনার পূজা সম্পন্ন করিলেন; পরে যেমনই তিনি দাসিয়া গ্রদত্ত, 
নারিকেলটী অর্পণ করিলেন, অমনহ দেবাদিদেব হস্ত প্রসারপ করিয়! সেই 
পুজোপহার গ্রহণ করিলেন। ই দেখিয়া ব্রাহ্মণ চমত্কুত হইলেন এবং 
বু 


প্কম জাগায় ? ৯৭ 
ভাঁহিলেন নীচঙ্জাতি হইলেও দ্বাপিয়া তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বাউরি, তুমিই 
ধন! ভগবন! ধন্য তব লীলা ধন্ত ভোমার মহিমা ! | 
অন্য এক সময়ে দাসিয়া আপন বাড়ীর গাছের কতকগুলি আস্ত লইয়া 
অহাপ্রতুকে পূজার উপহার দ্িধার জন্য মন্দির সমীপে উপস্থিত হইলে পাণ্ডাগণ 
উক্ত আত্ম ভাহাদিগের তারা মন্দির মধ্যে প্রেরণ করিবার জগ্ট দাসিয়াকে 
ধর্বরক্ঞ করিতে থাকিলে তিনি বণিলেন ভিনি স্বয়ং পুজা অর্পণ করিবেন? 
এই বলিয়! নীলচক্রের দিকে চাহিয়া সাশ্রপূর্ণ নয়নে জগবন্ধুকে কাতরে ডাকিয়া 
'আস্্র অর্পণ করিলেন। তক্তের গতি তাহার দয়া অপার, তক্ত এ্রদণ্ত আত্মথলি 
শুন্ে নীলচক্র অভিমুখে চলিয়া গেল, অপত্তর স্বয়ং জগন্লাথদেখ তন্জ দাসিয়াকে 
খর্শন নিক হস্ত প্রপারণ পূর্বক সেই আজ গ্রহণ করিলেন। এই অভূতপূর্ব 
খ্যাপানব দর্শন ক্ষরিয়া সকলে বিশ্ময়-বিহ্বল অবস্থায় অবাক হুইল দালিয়াকে. 
'ধন্ত হন্ত করিতে লাগিল। পরদিন গাগাগণ রত্ধ সিংহাসন উপরে আহ্ের 
শরিত্যন্ত আটিগুলি দেখিক্কা চমত্রুত্ত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন দ্াসিয়্া 
স্কুমিই শ্রেষ্ঠ 1 দাসিয়া পাগাগখের গথ্ধে পতিত হইলেন? ভক্ত ভগবৎপদে 
'তক্ধীয অৎপ্য কুল্দাদি রূপ বর্শন ক্ষামনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন) মহাগ্রতথ 
তাহার শ্রীর্ঘন। পূর্ণ করিলেস+ দালিয়ার ও জন্ম সার্থক হইল। 
২০ । লক্ষীপুরাণ। 
জগন্নাধথদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া লক্্মীদেধী. আপন তত্গণের গৃহে 
'সর্ববধাই গমনাগমন করিতেন । একদ। অগ্রহাণ সের বৃহস্পতিধারে তিনি 
দেখিতে পাইলেন এক চঙাল গৃহিনী শুদ্ধাচারে গৃহাজমে গোষগ্জ লেগন করিয়া 
স্ভাহাতে আলিপনা শ্রদান করিয়া! লঙ্গীপুজার আয়োজন করিতেছেন। তাহার 
দৃষ্টিতে ব্রাক্ষসী এবং চণালিনীতে কোনও পার্থক্য নাই। তিনি চঙালিনীক্ন 
তভিতে আকৃষ্ট হইয়া, প্রতি বৃহপ্তিবার়েই তীছায় গৃহে আগমন করিতেন! 
একদা বলতন্্রণেব লাক্ীদেবীকে চণ্ডালিনীর গৃহ হইতে দির্গত হইয়া জীমন্দিরে 
প্রবেশ করিতে দেবিয়! জগগ্লাখদেবকে খলিলেন লঙ্গীদেবী চণ্ডালিনী স্পর্শ 
ছোষে দূষিত, নুতরাং উঁহাকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচ্চিৎ লে; 
ভূমি স্াহাকে পরিত্যাগ কর। জোষ্ঠ ভ্রাতার আজানুযায়ী তিনি প্রিয়তম 
পত্থীকে সমস স্বতাত্ত অবগত করাইয়! বন্দির পরিভ্যাগ করিতে ছাদেশ 
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গদিলেনগ লগ্মীদেবী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল 
হইল । অগত্যা লক্মীদেবী শ্রীমন্দির হইতে নিক্ষাত্তা হইলেন, কিন্তু গণ 
লময়ে স্বামীকে অভিমন্পাত করিয়া যাইলেন, “তুমি লক্ষমীছাড়! অবস্থায় দরিদ্র 
. থাকিবে, খর মুটিঘে লা এবং আবার এই চণ্ডালিনী স্পৃষ্ট অপ আহার করিয়। 
'তোমার ক্ষুধার শাস্তি হইবে, তাহাতেই তোমার দারিজ্য মোচদ হইবে ।” 
কাহার যাবতীয় পরিচা'রিকা সমভিব্যাহারিণী হইল; এতগুলি প্রতিপাল্য 
সঙ্ষে লইয়া পিভৃগৃহে গমন করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া তিনি বিশ্বকর্্মাকে 
স্বরণ করি কাছাক্স বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্াণ করিতে অনুমতি প্রদাপ 
ফরিলেন। ক্ষণমধ্যে সিংহত্বার লাক্ছিত সুচারু হর্জ্য নির্মিত হইল, এবং 
অক্গীদেবী তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। বলক্ীত্যাগের প্রতিশোধ গ্রহণ 
জন্ত তিনি প্রথমেই বেতাল তাল ধারা ভীমনারের যাবতীয় আহারীয় দ্রব্য 
এবং ধান্য চাউল ইত্যান্দি তথা হইতে অপসারিত করাইয়া ভাহা নিজের 
নিকটে আনাইলেন। এদিকে বলভদ্র এবং জগন্নাথদেব, ক্ষুৎপিপাসায় কাতত্ন 
হইয়া ভাণ্ডার অন্বেষণে বাইক্কা দেখিলেন তথায় আহাধ্য কিছুই লাই। 
অগত্যা ভাহার। মন্দির হইতে নিষ্রাত্ত হইয়া অন্যত্র অন্ন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
ছইলেন। যেখানেই গমন করেন, সেখানেই লোকে চোর মনে করিয়া 
তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিশেন। ভাহাদেরই পক বড় পাণ্ডার গৃহে 
যাইয়া প্রথমে পাগাজননী কর্তৃক বিতাড়িত হয়েন, পরে পাণ্ডা তাহাদিগকে 
সামান্স তিক্ষুকত্ধয় মনে করিয়া অন আহার করাইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু 
বন্ধনাত্তে. পরিবেধন সমন্ধে ছাঁড়ী পর্ধ্স্ত নাই দেখিয়া পাণ্ডা ঠাহাদিগকে বিদায় 
ফিলেন। জঠর জালায় ফাতর হইয়া তাহারা “কবিরসাহিতে” গমন করিলেন? 
গথায় আহারার্থ কিছু লাজ সংগৃহীত হইল, কিন্তু আহার সময়ে লক্্মীদেবীর 
অন্থমতিক্রমে পবনদেব সেগুলি উড়াইয়৷ লইয়া গেলেন। গন্তব্য পথে একটী 
প্পুষ্প-পূর্ণ পু্ষরিণী ছিল, তাহা! হইতে পপ্পবীদ আহরণ করিয়! আহার 
করিবেন মানসে পুক্ধরিণীর জলে অবতরণ করিলেন, কিন্ত তাহাদের হুবৃষ্ 
ক্রমে তখনই পুক্ষরিণীর জল গন্ধে পরিণত হইল। তখন তাহার! এক যোগী 
জনন রন্ধন করিতেছেন দেখিয়া তীহার নিকট অর ভিক্ষা করিলেন। ধোণী ছুগ্ধ 
মিত্রিত অর তিক্ষনদব্ন সমীপে স্থাপন করিবামাত্র ভাহা! জনৃশ্ত হইয়া গেল 
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দেবিয় বলিলেন তোমরা লক্মীছাড়া। ভোমাদেক্ট অন্ন মিলিবে না । অবশেষে 
ছয়ে একটা সুরম্য প্রীসাদ দেখিয়া, সেখানে গমন করিলে নিশ্চয়ই কিছু আহার 
মিলিতে পারে মনে করিয়া তথায় গষন করিবেন অনস্থ করিলেন । লক্ষমীদের্বীর 
আজ্ায় হুর্্যদেব বালুকারাশি এত উত্তপ্ত করিলেন যে তীহাঁর! দুঃসহ রেশ 
ভোগ অবসানে খেই প্রাসাদ দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইবা- 
মাজ্জ লক্ষমীদেষীর পরিচারিকাগণ তাহাদিগকে বলিলেন “এইরূপ একজন ব্ঞ্ধি 
আমাদিগের কর ঠাকুরাণীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেনঃ 
আপনাদের এখানে কিছু তিক্ষা পাইবার আশা নাই, আপনারা চলিয়া! যাউন।” 
তখন ভীহাদের উভয়ের আঁর চলচ্ছক্তি নাই, কাঁতরে অব তিক্ষা করিলেন। 
লক্ষীদেবী সংবাদ প্রেরণ করিলেন, ইহা চঙ্ালিনীর গৃহ, এখানে ব্রাঙ্গণ কিরূপে 
ক্ষণ করিতে পারে বলভদ্র বলিলেন চগ্ডালিনীর গুহে তাহার] পাক কধিয়া 
জাহার করিবেন, ম্ুতরাঁং তাহাতে কোনরূপ দোষ হঈবে না। লক্গমীদেষীর 
আদেশে দাসীগণ বন্ধনের হাড়ী, কাষ্ঠ। চাউল ইত্যাদি উপকরণ আনয়ন করিয়া 
াহাদিগকে রঙ্ধন করিতে বলিল। খাগ্ভ সম্ভার দ্েখিয়। তাহাদের আনলোক 
সীমা রছিল না। জগরাথদেব প্রথমে বন্ধন কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলেন কিস্ত-সহশ্র 
সহ্র ফুৎকার দিপা অগ্ি প্রচ্জলিত করিতে পারিলেম না, কারণ পল্লালয়া 
পূর্বোই অ্ি-ন্তস্তন করিয়াছিলেন! জগন্নাথদেব অরুতকার্যয হইলে বলত 
এইহ] তোষার কার্যা নহে, আমি অচিরেই রন্ধন ফার্যা সমাপন করিতেছি? 
এই আল্ফালন কপির গাকশালায় গনেশ করিয়া রন্ধন কার্ষ্ে নিযুক্ত হইলেন 
কিন্তু সহত্র চেষ্টা সত্বেও জল সাম।ন্য উত্তপ্ত করিচ্েও সমর্থ হইলেন না। রোষে 
ও ক্ষোতে হাড়ী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া তিনি গাঁকশালা হইতে বহির্গত হইলেন। 
অনশনে ও পথশ্রযে উভয়েরই এক্ষণে এমত অবস্থা হইয়াছে, যে অতি নীট- 
জাতিও যদি সে সময় তাহাদিগকে অন্ন প্রদান করে, তাহাও সাদরে গ্রহণ 
করিয়া! আহায় করিতে তাহারা প্রশ্তত। উভয়েই তখন পরিচারিকাগণকে ডাকিয়! 
বলিলেন “তোমাদের গৃহকর্রীকে দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ 
অন্ন দিতে বল।” গৃহক্রা বলিয়া পাঠাইলেন “আমি চণ্ডালিনী আমার "পৃষ্ঠ 
অয় আহার করিলে, তাহারা পতিত হইবেন” । এরূপ বলা সত্বেও ব্রাঙ্মণঙর 
কাতরে অন তিক্ষা করিতে লাগিলেন। লাক্ষীদেবী দমসতই বুঝিতে পন্িউছেন, 


১৭ 


১৩৭ | পুরী ততীর্ঘ। 


আজ ভাঙার শ্বানী ও তান্থুর ডাহার হারা পাঁছিত আর আহার করিবেন ইহাণ্ডে 
'জানন্দে উৎফুল্ল হই তিনি মানান্ষিধ চব্য চুষ্য লে পেয় প্রস্তুত করিয়া সাদপ্লে 
স্কাছাদের আহারের ব্যবস্া করিলেন। ছুই ভাই ুইখানি আপনে উপবেশন 
রিলে বলরামের সম্দুথে থালা পরিপৃণ অন্ন বাঞন রাখি পাচিকা জগন্লাধ- 
দেবের জন্ত অপ্নথাল। পাকশালা হইতে আনিতে গিয়া পুনরায় আপিঙা 
'ঘেখিল'বলরাম চারিগ্রাসে সমস্ত অন বাঞ্জন নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। 
'লক্মীছাড়। হইলে এইয়পই হইয়া থাকে ভাবিয়া, তিনি ছুই ভাইকে চ্য, চুম্ত, 
লে, 'পেয় সর্্বরকম দ্রব্য পরিবেশন করিলেন। জগন্নাথ অন্ন ব্যঞ্জনাদি 
প্থাঙার করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঘলিলেন, এরূপ সুস্বাস্ব আছারীক্ লক্্মী ভিন্ন 
ন্ট কাহারও হারা প্রদ্থত হওয়া সম্ভবপর নহে । এই ভ্ত্রীলোকই আমার লক্ষী 
সে বিষয়ে সলেহ নাই। পরস্পরের পরিচয় হইলে জগন্নাথদেব লক্ষ্মীর নিকট 
“নিজ হুষ্ঠতির জন্ঠ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বলভদ্রদেবেরও তখন চৈতন্য উদয় 
হইয়াছিল। তিনিও লম্ীদেবীকে সযতনে শীমদ্দিরে লইয়া যাইবার জন্য 
ক্যাগ্রহাঘিত হইলেন । লক্ষরীদ্েবী তখন জপরাথদেবকে বলিলেন কামার 
ব্মস্িশাপ বাবী লফল হইয়াছে। আপনারা চণ্ডালিনী অল্প তক্ষণ করিক্াছেন, 
কিন্তু এক্ষণে সত্য করুন যে-- 

“গাল ব্াহ্মণ যায় খিয়াখেই হবে, 

সমস্ত খাই হত্ত কে ন। ধুইবে, 

হাড়ীর হত ব্রাব্মণে ছাড়ই খাইকে, 

তরাঙ্গণে খাইবা হত্য যুক্টেরে প্‌ছিবে, 

অর থাই সর্কে যুণ্ডে পড়ুখিবে হস্ত, 

তেবে বড় দেউলকু জিবি জগন্লাথ।” 

এইরূপ সত্যে জবন্ধ হইলে তবে আহি ভ্মন্দিরে প্রবেশ করিব, মতুষা 
ই স্থানেই থাকিঘ। জগক্বাথদেক “তথা” বলিয়া সারে লক্দীদেষীকে 
বঙ্গিরে আনয়ন করিলেন। 
লক্মীপুরাণ লন্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে__ 
“গুরুবারদিদে যে এ পুৰাশ শুনিব 
জন্ম জন্রান্তর তার পাপ খিয়া শী এ 


পঞ্চ অধ্যায় ১৩৯০, 
মাহেশ লীল।। 


কবিত আছে, ভ্ীরাষপুরের নিকট মাহেশ নামক স্থানে জগয়াখঘেব 

পঙ্গান্ধীন করিতে আসিয়াছিলেন। উৎকলীর ্রান্মণগণ এনবদ্ধে। যে গান 
গাহিয়া বঙ্গদেশের দ্বারে বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় তাহা নিযে প্রদত্ত ছইল-- 

জগন্নাথের ভাবে ভব, পিদ্ধু হবে পাক্পঃ 

দবশনে গেলে অল, পাপ থাকেনা আর। 

দয়াল ঈশ্বর সেষে, প্রভু তগবান। 

বিচারিল আজি আমি, ক'রব গঙ্গাঙ্নান। 

দাতন করিতে প্রভু, যনে বিচারিলঃ 

দাতন্‌ সারিয়া প্রভু, চবিতে লাগিল । 

মাহেশেভে আছে কালী, ময়রার দোকান? - 

সেই ঘাটে গিক্! আমি, ক'রব গঙ্গান্মান। 

ডুব দিয়া গলান্সান, করলেন গজাজলে? 

ভিক্ষুক ব্রাহ্গণরূপ ধরলেন কুতুহলে। 

ভিক্ষুক ত্রাঙ্গণ বেশ; ধারলেন-নারায়ণ।“ 

ঞবেশ হ'লেন গিয়ে, য্য়রায় দোকান। 

ব্রঙ্গণ বলেন শুন, ওহে ময়রা ভাই; 

খাবার কিছু দেও, আমি জল খেয়ে যাই।?' 

অয়র। বলে ক খাবার, দিবহে ঠাকু? 

্রাঙ্মণ বলেন দাও, সন্দেশ মতিচুর। 

খাবার-ওজন. ক'রে, ব্রক্ষণহাতে দিল» 

হা৬ পেতে নিয়ে প্র, চলিতে লাগিল। 

ময়রা বলে গুদ শুন; ত্রাঙ্গণ ঠাকুর, 

দশম নাহি দিয়া যাও, কোথাকার চোর? 

ফিরিধা। ব্রাহ্মণ বলে, শুন ময়প। তুমি, 

কাছে পয়সা লাই কাল, দির বাব আমি। 

ময়রা বলে ওহে ঠাকুপঃ কে ছিনে তোমারে? 


১৩২, 


রঙ. 


. * পুরী তীর্থ? 


খাবার ফিরায়ে দিয়ে, যাও চলে ঘরে 
একথা শুনির' প্রভূ, মনে বিচারিল, 
জুবর্ণের ছুটি বালা, ময়রার হাতে দি 1 
ঠাকুর বলেন তবে, বালী রাখ তুমি, 

কড়ি যখন দিব বালা, নিয়ে যাব আমি । 
একথা বলিয়া গ্রভু, হইল অত্তধণন, 

নিষ বৃক্ষেতলে প্রত, করিল জলপাঁন। 
গঙ্গাজজল খেয়ে প্র, হ্রষিত মন, 
উড়িয্য!ে জ্রীমন্দিরে করিলেন গমন । 

কে চিনিতে পারে সেই গে।বিন্দের বেশ 1" 
উদ়্িব্য!তে ভ্্রীমন্দিরে করিলেন প্রবেশ । ৃ 
স্বান পূজা সারিবারে, আইল পাণ্ডাগণ। 
দরজা খুলিয়া দিল, পুজার ব্রাহ্মণ, 

যনের হরবে পাও? পুজে জগন্নাথে, 
স্তবর্ণের ছুটী বালা, ন। দেখিয়া হাতে । 
দড়ি দিয়া জগন্নাথে করিয়। বন্ধন, 

একে একে প্রচার, করিল সব্বজন। 

কিছু ন। বলিয়া গ্রভু, দিবসের পাকে, 
নিশিকালে স্বপ্ন এক, দেখাল পাগাকে। 
মাহেশেতে গিয়াছিন্, করিবারে আন, 
বন্ধক ব[খয়। বাল।, খেয়েছি জলপান। 
তোমরা পকল পার, যাও মাহেশেতে, 
কড়ি দিয়া ব্র্ণধালা, আনহে ত্বরিতে। 
একথা শুনিয়া পাণ্ডা, হরুষ অন্তরে, 
কেমনে চিনিব বালা, বলিব কাহারে? 
জগন্নাথ বলে পান্তা, হণ সাবধান, 
মাহেশে উত্তরদিকে, আছে এক দোকান, 
কালীশঙ্কর নামে ময়লা, আছে একজন, 


পঞ্চ আধায়ি 
চাঙ্গা হেল গুন্দ আছে, গোর বরণ । 
দিবানিশি দোকান তার, থাকে সঙ্গ খোলা; 
তথা গেলে পাবে তুমি, সুবর্পণের বালা। 
সে কথা শুনিয়া পাগডা, হরফষিত মন, 
প্রভাতে উঠিয়া পা, সাজে দশজন। 
চাক গেল শঙ্ঘ আদি, বাছা বাজাইল, 
বালা আনিরারে গাগ্ডা, গমন করিপ। 
এক পা বলে তবে! গুন সর্বজন, 
.নিমেতে চম্পক ফুটে, কিসের কারণ 1 
একথা শুনিয়া সর্ব দেখিতে লাগিল, 
নিষগাছে চম্পাফুল, প্রত্যক্ষে দেখিল । 
যেইখানে চম্পাফুল, নিম বৃক্ষ ডালে 
গাণডাগণ উত্তরিয়া, ময়রা-পোকে বলে, 
পাণ্৷ বলে ওহে ময়রা, কি নাম তোমার? 
ময়রা বলে কাঁলীশগ্কর, নামটী আযার। 
দড়ি দিয়া বাদ্ধিল, গয়রাকে অতঃপর, 
কফি কারণে বান্ধ তুমি, কি কর্ম তোমার? 
গাও বলে ময়রা তোর, দর্প এত দুর, 
জাননাকি এসেছিল, বঙ্মা্ড ঠাকুর ? 
একথা শুনিয়া ময়রা, ভাসে অশ্রজলে) 
চেতনা পাইয়া ময়র1, পড়ে পদতলে । 
পাণাবলে ঠাকুর ব'লে, যদি চিন্তে পার, 
স্বপর্ণের ছুটা বালা, দেওছে তাহার। 
ময়রা বলে বালা আমি না দিধ তোমারে, 
বাল নিয়ে দিব আমি, ঠাকুর হস্তেরে। 
গাও বলে ওহে ময়রা, কি বলিব তোরে, 
বালা নিয়ে শীপ্ চল, আমার সঙ্গেরে। 
বালা লিয়ে ময়রা তবে, পাণ্ডা সঙ্গে গেল, 





সডজ পুরী তীর্থ? 

উড়িব্যাতে উমন্দিরে, গ্রধেশ করিল, 
হাতে করি ছুটী ধালা, যোড় করি কয়।- 
আপরাধক্ষম। করি) দেও পরিচয় । 
যদি মোরে পরিচয় নী দিবে আপনি, 
গলায় মারিয়া ছুরি, মরিব এখনি । 
য্রয়ার ভক্তি দেখি, প্রভু হাত বাড়াইল, 
অয়রা লইগা বালা ঠাকুর হতে দিল। 
বাল! পেয়ে মক্গরাকে, কোলে করি নিল,. 
কোলে করে নিতে ময়রা, বৈকুষ্ঠে চিল 
কাল। বন্ধফের কথা, শুন সর্ববঞ্জন, 
শুনিলে শবীবে পাপ, না থাকে কখন. 
বাল! পেকে, পা সব, হরবিত মন। 

এ অবধি কৃষণর ৰালী-বন্ধক বিবরণ ॥. 


ও ৬৫ শপ 


প্রসাদ্দ মাহাআ্্য। 


উৎকালবাপী ভিশ্গুক ব্রাীণগণপ: প্রসাদ-মাহাত্ম্য সঙ্ষন্ধে যে ছড়া গান করে” 

তাহা লিখিতহইল-_ 
একদিন একাসজী; ক'রঙ্গে বিশ্বনাথ, 

গৌষী ধলে খয়ে নাই, কি খাবে প্রসাদ ? 
হেনকালে £কলাসেতে; আইল নার, 
করে বাণা যন্ত্র বাজে রাম নামের পদ । 
শুলপ্রুণি বলে, বাছা! শুনবে ভাগিনা, 
প্রভুর প্রসাঙ্গে আজি, করিব পারণা | 
গুনিয়া নারঙঘুনি, শীশ্র এনে দিল, 
উঠিয়া ভু'হাত পাতি, সবাশিব নিল। 
আধেক ফৈবুল্য তার, ফেলাইল মুখে, 
আর কণিকাঁয় লে, বাখিল মন্তকে। 


পঞ্চম ধ্যান 


আনন্দে নাচিয়া, বলেন গিরিধাসী, 

'আজ আমার ব্রত পুণ্য, কোটি একামলী। 
গোঁরী বলেন হেবা, ভোলা যহেশ্বর 

কা'র এঠ ভাত বাখ, জটার তিতর ? 

তোমা চাহি দেব! আর, ঝড় কেবা আছে? 
জিলোকেধ নাথ প্রভু! 'বল আমার আছে ! 
গিরিশ বলেন, গৌরী ! তোমার প্রশ্তযক্ষে+ 
চল গৌরী দেখাইব নীলাচলে চক্ষে । 

"নন্দী সঙ্গে চল গৌরী হর মনোরথে। 
মিছা যায়৷ জগবন্ধু পাতিলেন পঞ্চে, 

কালিয়া কুন্ধুর হয়ে প্রত ভগবান, 

প্রভুর প্রসাদ মুখে আগু আু যান। 

চতুর খ ব্রচ্ষা তাঁর পিছে গুড়া ইয়া, 

ব্দলে ছ'হাত পাতে খান ছাড়াইবা। 

তার যত অবশিষ্ট পড়ে মহীপর, 

একটী একটা কে খাস দিগন্বর। 

দ্বণা করি গৌরী মনে ভাবে বাব্ববার, 
অনাচারী বিশ্বনাথ ঠাকুর আমার। 

ৰিভূতি মাধিয়া অঙ্গে যোশীন্দ্র বলাও, 

কুন্ধুর উচ্ছিষ্ট ভাত হাসিযুখে খাও? 

ছিছি! ক'রে গোৌরীদেবী গালে দিল কর 
কি কর্ম করিলে তুমি ভোলা মহেশ্বর? 

শুনি কি বলিবে তোমা অযর নিবাসী ? 
উড়িয্ায় কি কারণে জাতি দিলে আসি? 
ইহা শুনি শূলপাণি কর্ণে দিল হা, 
নীলাচলে ভেটিলেন ঠাকুর জগন্নাথ । 

শিক্ষা জয় ডন্বর, বাজাইয়৷ গাল, 


প্নার্দ লালা ভাজি লিজ শান্তা কাক্+নি 


১৩৬ পুরী, ীর্ঘ। 


বআআলন্দে বড় দেউলে ধবজা নেতা! উদ 
চতুম্ুখ ব্রক্মা তার করে হাত জুড়ে 
চণ্ডাল ব্রাঙ্মণ যুখে তুলে দেয় ভাত 
সহশ্র লোচন ইন্দ্র দেপে পাতে হাত, 
এ লব দেঘিয়া বলেন তগবন্ী, 

গ্ভু চরণে তপোসঠিয় এপতি 

শায় দ্বিজ কলিকর্ণ শিবে দি হাত 


জরণে শবুণ লই রখ জগন্নাথ 





(সমাপ্ত) 


পরিশিষ্ট । 


জগননাধদেবের সেবাপুজা। 
(মানত বিধি।) 


বাঙ্গমূর্ত হইতে প্রহ্যহ সেবকগণ শ্ীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া গ্রদুর 
মঙ্গলারতি সম্পন্ন করেন। তখন তক্ত বৈষ্ণব ও বৈতালিকবন্দ ঘণ্টামর্দল 
করতাল ধ্বনি ছারা শ্রীমন্দিরাত্যন্তরে জগন্মোহন-মণ্ডপে দিজ্বগুল মুখরিত 
করিধা প্রভুর নিদ্রান্তঙ্গ করিতে থাকেন এবং সে সময়ে দেশবিদেশা গত ধার্থ্িক 
দর্শকবন্দ শুতি এথামাদি-বহযোগে আত্মনিবেদনব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন। 
গুরবরাত্রের “বড়-শৃঙ্গারা-বেশ অবস্থায় মঙ্গলারতি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। 

অনন্তর অবকাশ" অর্থাৎ প্রঙুর দত্তপাবন, আন প্রতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
হইয়া থাকে। এই অবকাশাবপরে প্রন্থকে নৃতন বেশ-শোভিত কর। হয়, 
তাহার গে “বল 5” ভোগের অনুঠান ও তদনস্তর 'সকালধুপ' নামে পূর্বাহ 
ভোগের বাবস্থা! হইয়া গাকে। . 

জী্দগনাগদেপের পৃগার অষ্টাদশ।দ্ষর গোপাল মন্ত্র বলদেবের বাসুদেব 
মন্ত্র এবং সুতা দেবার পুঞ্গার ভুঁবনেশ্বরী মন্ত্রের বিনিষোগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

অনন্তর পুর্ববৈশ অপসারিত করিয়া প্র্ুকে নৃতন বেশ-শোভিত করা 
হয়। তৎপরে দিপ্রহবূণ বা সধ্যা্বূপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 

প্রাতের ও দ্বিপ্রহরের এই উভয় বিধ “ধুপের” মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যহ 
“তোগমষণ্ডপে 'ছত্রতো!গ? নামে প্রসিদ্ধ ভোগ-বিশেবের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 
অগ্ঠান্ত ভোগ সিংহাসনের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্ত এই ছত্রভোগ “ভোগ 
মণ্ডগেই সম্পন্ন হইর। থাকে | যে সমস্ত পর্দার উপলক্ষে যার সংখ্যা 
অত্যধিক হইয়া পড়ে, অথবা কোনও দ্বানশীল মহাত্মার যে সময় বিস্তর 


১৮ 


১৪ পুরীতীর্থ । 


মহাপ্রসাদের প্রয়োজন হয়, সেই সময় হ্িগ্রহর ধূগের পরেও আর এক 
তোগমগুপ-তভোগ দেওয়া হইয়া! থাকে) তাহা “গছ সগুপ-ভোগ” বলিষ! 
অভিহিত। 

মধ্যাহুধূপ ক্রিয়ার অবসানে মহাপ্রভুর “পড়” ( দিবানিদ্রা) এবং তদনস্তর 
সন্ধ্যার সময় গ্রদুর নূতন বেশ অনুষ্ঠান অস্তে “সন্ধ্যা আরতি? ও “সন্ধ্যাধুপ” 
সম্পাদিত হয়। হ্বিপ্রহরধূপে দধ্যন্ন ও ৰাঠপুলির ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যাধূপে 
ভাত, ডাল, মানাবিধ ব্যঞ্জন ও বিবিধ পিষ্টকের আয়োজন থাকে। 

অনন্তর তুর জীঅঙে চন্গান লেপন ও নানাবিধ ুবাস-নুন্দর কুসুম মালার 
মগ্ন ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহারই নাষ বড় শূঙ্গার বেশ। প্রভুর এই 
বেশই তঞ্জজনের নিতান্ত মনোযুগ্ধকর। 

বড়পিংহার বেশ অত্তে আঁর একটী ভোগ দেওয়! হয়, তাহার নাম 
“বড়সিংহার ভোগ ।” ইহাতে প্রক্ষালিতান্ন ও শাক এবং নানাবিধ পিষ্টকের 
ব্যবস্থা থাকে। অন্তর প্রভুর শয্যারচন! করা হয়, এবং তদুপরি বাম ও 
কুষ্ণের বুগলমৃ্ধি শায়িত হন 1 সেই সময় একটা আরতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় 
এবং «ভিতর-গায়নী” নায়ী দেবদাসীগণ স্ুস্বরে 'গীতগোবিন্দ' গান করিয়। 
থাঁকেন। পরে প্রভুর মন্দিরের দ্বারুদ্ধ হয় এবং মন্দির “শোধ” 
অর্থাৎ ভমন্দিরে দে রাত্রির মত এককালে জনসমাগম-শৃন্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

মন্দিরের ম্যানেজার । 

অগল্লাথ মন্দিরের বর্তমান ম্যানেজার রায় সাহেব গৌর্তাম মহান্তি পুরী 
স্হেরই কুদ্ধাই ফেন্টসাহি নামক পল্লীর অধিবাসী। ইহার পিতা বাবু অনস্ত 
চরণ মহা্তি "ভক্তির পরমণৈষব এবং পুরীর একজন বিশেষ সমস্ত ব্যক্তি। 

ইংরাজি ১৮৯৫ সালে ইনি কটক রাভেন্সা কলেজ হইতে 73১, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হইয়া ১৮৯৭ সালে সব. একজিকিউটিত. সারভিস্‌ গ্রহণ করেন এবং কটক, 
কেন্্রাপাড়া ও যাজপুরে সবডেপুটী পর্দে এবং তৎপরে নিমাপাড়া খাস 
মহলের তহসিলদার পদে কার্ধ্য করিয়৷ সাতিশয় সুখ্যাতিলীভ করেন । ১৯৪ 
হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্স্ত প্রায় ৯ বৎসর তিনি 'নয়াগড়? নামক অর্ধস্বাধীন 
ঝাজ্যের ুপারিপ্টেণ্ডেন্টের কার্ধা বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ববাহ করিয়া ছিলেন। 
১৯১২ মালে সদাশয় গবর্ণমেন্ট তাহাকে রা়সাহেব উপাধিতে ভূষিত করিয়া 


পরিশিষ্ট । কহ 


'-খাহিতার পরিচয় দেন। ১৯৯৩ লালের ১২ই ষে তারিখে ইনি জগরাধ ও 
মন্দিরের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ষন্দিরের তত্বাবধানের 
ভার উপযুক্ত পাত্রেরই উপর স্তত্ত হইয়াছে। নিয়োগ সময় হইতেই তিনি 
মন্দিরের সর্বা্ীন উন্নতি করে বিশেষ চেষটা্থিত হইয়াছেন 
, যুক্ি-মণডপ। 

হন্দিরের অন্ত প্রাণ মধ্যে দক্ষিণ পার্খে যে, একটা বেদী দুষ্টগোচর হয় 
তাহার নাম যুক্তি য্ডপ। ইছা! 'বর্ষাসন? নামে প্রসিদ্ধ । ইহাতে রাদপৃ্ধিত 
্রাহ্ষণগণ সর্বদা অপ, ভব-পাঠ প্রনথৃতি ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিয়] থাকেন 
এবং প্রচুয় ভোগাবসানে রাজনিযোগাহুসারে খেচরার্ প্রভৃতি মহাগ্রীসাদের 
সেবা করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। দী, সন্ন্যাসী, বহধপটারীঃ 
সণীন ব্রান্গণ পণ্ডিতগণ এই যুক্তিমগ্ুপ সভার সদস্য। ভারতের যাবতীয়. 
ভক্ত ও ধর্দ-প্রবণ বিশ্বাসী হিন্দু এই সম্ভার ব্যবস্থাকে, ব্যান পূর্বক, রহ 
করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ উৎকলে 'এই সভার সিদ্ধান্ত ঈশবরাজারপে 
লকমীদেবীর প্রাঙ্গণে গ্রতি রবিবার রাজে 'এভীজগরাথ সমাত্ন ধর্রক্ষিনী” . 
ভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতের সর্বপ্রদেশের বহু সমান ধার্শিক 
ব্যজি এই সতার সভ্য শ্রেসীভুক্ত । 


নরেজ্র সরোবর । 


কথিত আছে লাকগোসী নরেন্দ্র নামক পুরীরাজের জনৈক কর্পচারীর 
বায়ে এই সরোবর খনন করা হইস্লাছিল, কিন্তু উৎকলের গ্রধ্যাতনাম! পরত 
শীযুস্ত জগরাখ মিশ্র তর্কসাংখ্যন্তায়তীর্থ মহোদয় বিশেষ অন্থসন্ধাঁন, করিয়া 
এই সরোবর সন্ধে নির়লিবিত তথ্য অবগত হুইয়াছেন-_ 

পুরীর নিকট 'রণপুর” নাষক অর্ন্বাধীন করদরাজ্যের রাজাগণের উপাধি 
নিরেন্্'। এই রাজোর পূর্বতন কোনও রাঙ্গা শ্বীয় “শোচ” নামক অন্তরঙ্গ 
: সৃতাকে কোনগ সময়ে কৌতুক ক্রমে একটীমাত্র 'বৃহতীর? (সমড়া) বীজ 
দিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী উক্ত ভৃত্য সেই বীজটি স্বীয় ক্ষেত্রে বপন করিয়া 
যে কলগুলি উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হইতে পনরায় 


১৪৭ পুরীতীর্ঘ। 


বৎসর বৎসর বৃহতী চাষ ও ব্যবসায় হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি 
কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রভৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্ব প্রভুকে সঞ্চিত অর্থ প্রদান 
করিয়া সমস্ত বিবরণ উাহাকে অবগত করিলেন। রা নরেন্ এই কৌহ্কা- 
বহ ঘটনার দ্মারক স্বরূগ পুরীতীর্ঘে একটি স্থায়ী কীর্তি স্থাগন করিবার অনুমতি 
দিলেন। পুরুযোত্তমধামে জগন্নাগদেবের চন্দন যাত্রার জন্য একটা সরোবরের 
নিতান্ত আবশ্তকত। থাকার, «শোচ' উক্ত সরোবর এন করাইছিলেন এবং 
যে অর্থের অভাব হইগাছিল “নরেন্দ্র ম'কুলান করির।ছিলেন। সনোবর-প্রতিষ্ঠার 
সময়ে পুরীর রাঙজ। এবং নরেক্? উপস্থিত থাকেন। এখনও নরেক্রসরোবরের 
নাম 'নরেন্দ্র শৌচ' শুনা যায়! রি 
সাঙ্ষীগোপান্া । 

পুরীর উৎকল মঠের ম্বন।মখান্ত সাহিতাহারাী শগাদর্শ মোহাস্ত শ্রীযুক্ত 
রামকুষ্দাস গোস্বামী মহ।রাজ বিশেষ অকুপন্ধান করিয়। এবগত হইয়/ছেন যে 
সাঙ্ষীগোপাল মৃত প্রথমে কটকেঃ ততণরে জমায়গে গুথীদাষে, জটুনির 
( খুর্দারোড ) নিকট রথীপুরে, চিন্ট। হাদের 'নতিনুরে ভূবপুর গ্রামের সংগগ্ন 
কত্তলবাই নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া। অবশেষে বর্তমান মভ্যবাদ] ন!মক 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

দোলযাত্রা। 


বর্তমান সময়ে দ্ানযাক্রা ও রথখাক্রা উপলক্ষে যেমন জগরাথদেবের 
দারুমুত্তি বিরাজমান হইয়। থাকেন, পূর্দ্দে দোলযাব্রা৷ উপলক্ষে সেইন্সপ 
হইতেন, কিন্তু খুঃ ১৫৬* অন্দে রাজা গোড়িয়। গোবিন্দদেবের রাজত্ব সময়ে 
দোলমঞের কাষ্ঠ ত হইয়া জগন্নাথদেবের দারুযুতির অংশ বিশেষ ভগ্ন হ্ইয়। 
যায়। তদবধি দেবের ভোগহুণ্তি মদনমোহন দোলমঞ্চে বির/জসান হইয়া 
থাফেন। 
মঠ। 


পুরীধামে শক্ষরাচার্ধয গ্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠ বিদ্বমান আছে। চারিজন 
স্যাসী উক্ত মঠ-চতুষ্টয়ের অধিকারী । অতি পুর্বকালে জগরাথ মন্দিরের 
সমস্ত বিবয়ের তত্বাবধান কাধ্য শঙ্কর চারধ্য মতবলবী সন্ন/সীগণের হতে শক 


পরিশিষ্ট । ১৪৯, 


ছিল। সে লমকে “তোণ বর্দন লীঠ” নামে পুরীধাযে শঙষরাচার্যোর একটিমা 
সর্যাসীমঠ ছিল। এক্ষণে যে “ভোগ মণ্ডপে” “ছত্রভোগ” দেওয়] হয়, তা্গাই 
উল্লিখিত সন্যামী পীঠ। কালক্রমে কোনও সময়ে সেই' পীঠ সঙ্্যাসী-শূন্ত 
হইলে কতকদিন তাহ! সম্প্রদায় বিশেষের অবিকারভুক্ত হয় এবং সেই অবস্থায় 
তাহারা তথায় নানাবিধ অত্যাচার ও অনাচার করিতে থাকে। গজবংশীয় 
রাজ। অনজভীমদেব তাহাদের কৃত কদাচার ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহাদিগকে 
" 'বিভতাড়িত করেন এবং দক্ষিণ রামেশ্বর হইতে স্বামী বালব্রন্ষানন্দ সরস্বতীকে 
'আনাইয়া সন্দিরের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে “গ্োবর্দন গীঠে” তাহার 
স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। বর্তমানকাঁলে ইহা 'শঙ্গরানন্দ' মঠ নাষে প্রখ্যাত। 
ইহাতে প্রতাহ শতাপিক ব্রাহ্মণের ভ্রীমহাগ্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা আছে। 

দগ্চিণপার্থ মঠ | ইহার অন্য নাম শ্রীরামদাস মঠ। 'দাঢতাভক্তি”' 
গ্রন্থ লিখিত মণিরাম দল তক্কের মঠ বলিয়া ইহা! খ্যাত। ভূসম্পত্তি 
প্রাচুপ্ত নিবন্ধন ইহা “জমিদার মঠ? নামে প্রসিদ্ধ। মতান্তরে হ্যাই রদ 
আক্ষিতের যঠ। 

এমার বা রাজগোপাল মঠ। ইহা মন্দিরের জগ্িকোপে অব- 
স্থিত। বর্তমান যোহাত্তর নামে শ্রীযুক্ত গঙ্াধর রামাহুজদাস। 

খড় উভভিয়া মঠ। গঙ্ষবংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজদ্ব সময়ে 
৮জগনাধদাস গোস্বামী কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। এই-মঠে পুরীরাজ-প্রদত্ 
বিস্তর “অমৃত্য যণোহি” অর্থাৎ 'নাখিরাজ? সম্পত্তি আছে। শ্রীজগন্সাথ- বন্দিরের 
অধিকাংশ সেব। ও পৃঙ্গা ব্যাপার এই মৃঠের অধিকারীগণ দ্বার। সম্পাদিত 
হয়। মঠের বর্তমান অধিকারী পুজনীয় শ্রীরাম দাস গোস্বামী মহোদয় 
বক্গওধ্যে, এতিভায়, দনে, যানে অসাধারণ ব্যক্তি। জনসাধারণের দিকট ইনি 
আচারের ন্যায় মহানুতব পুরুষ বলিয়। গরিগপিত। গবর্ণমেপ্ট তদীয় গুণবত্তায় 
সন্তুষ্ট হইয়। তাহ!কে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জগন্নাথ বা্ভ ষঠের জনৈক 
সত্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি বৈষবধর্খ-বিবদ্ধিনী সভার সভাপতি। 


সংঘম-প্রাধান্তে এই প্রাতঃম্মরনীয় যোহাস্ত-মহারাক্গ, বিধান ও সাধুসজ্জনগণ্র 
সন্মানারহ। 


১৪২ পুরাঙীথ। 


সংস্কৃত চতুষ্পাঠী? 
১। পুরীধামে বলরামপুরের বহারাজ প্রতিঠঠিত একটা অস্ত বিশাল 
আছে। ইহাতে রাজকীয় শাগ্ার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত সহি ও ব্যাকরণ 
অধ্যাপনার্থ তিনজন অধ্যাপক নিষুপ্ত আছেন। ইহা ব্যতীত, ন্ররি বেদাস্ত 
ও ম্বতি অধ্যাপমার'জন্য তিনজন অধ্যাপক গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

২। বেদ বিদ্যালয় । ইহা যুক্তি মগ্ুপ সতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং 
ইহাতে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। 

৩। ভীমুক্তি মগ্ডপ সনাতন কর্মকাণ্ড বিদ্যালয় | ইহা জিনা 
যোগ-প্রসারিনী সমিতি কর্তৃক প্রতিঠিত হইয়াছে । ইহাতেছুইজন অধ্যাপক; 
আছেন। এই বিদ্ধালয়ের টায়াধ্যাপক এবং রামুঞ্চতুষ্পাঠীর দর্শন শান্ত্া- 
ধ্যাপক উৎকলের স্ুপ্রসি্ধ নৈয়ারিক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথ মিত্র তর্কসাংখ্য 
তায়ষ্ীর্থ মহাশয়ের তত্বাবধানে বিস্তালয়টি পরিচাপিত হইয়া থাকে । 

8 । রঘুনন্দন চতুষ্পার্ঠী | ইহা রাজগোপাল যঠের মোহাত্ত মহা 
শয়ের সম্পাদকতায় পরিচালিত। 

৫| রামকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী | ইহা উড়িয়া মঠের অধিকারী বিশ্বান্রাগী 
শীযুক্ত রামরু্ণ দাস গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক প্রতিষ্টিত। ইহাতে ছইজন 
্রখ্যান্ব-নাম অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। 

৬ | জগন্নাধ-বন্নভ-চতুষ্পাঠী | জগন্নাথ বলত মঠ কর্তৃক গ্রতিঠিত 
এবং পরিচালিত। 





ক 


